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আশ্বিন--১৩৪১ 


একাদশ সংস্করণ 


খুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এড সন্দের পক্ষে ভারতবর্ধ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য ছারা মুক্রিত ও গুকাশিত 
২৩1১১ কওয়ালিস্‌ হট, কলিকাতা 


“উদ্ছং গচ্ছত্তি সন্স্থা মধ্য ভিষন রাজসা:॥ 
জব গুণবৃত্ধিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥--€ গীতা] ) 


মাঙ্ছষ তিন প্রকারের । কাহারও সত্বগুণ কাহারও রজোগুণ, 
কাহারও তমোগুণ প্রবল । সত্বপ্রধান ব্যক্তির উর্লোকে, রজঃপ্রধান 
ব্যক্তিরা মধ্যলোকে এবং তমঃপ্রধান ব্যক্তিরা অধোলোকে গমন করে। 

বাহার! সত্গ্রধান ধাতুর লোক এবং নিয়ত সত্বগুণেই অবস্থান 
করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সময়ে সময়ে তাহারা! ভক্তি, মৈত্রী ও করুণা 
প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদ্রেকে দশ! প্রাপ্ত হন__-একেবারে বাহাজ্ঞান- 
শৃন্ত হইয়া যান। তখন তাহাদের হৃদয়শীয়ী *অস্তঃপুরুষ (১) যেন 
হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠেন, এবং তীঁহাদিগকে যা বলান, যা করান 
তাহারা ভৃতাবিষ্টের স্তাঁয় তাই বলেন ও তাঁই করেন। ভূতভাবন ভগবান, 
ভূত-কল্যাণের জন্, ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এইরূপে নিজ বক্তব্য ও 
কর্তবা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের যন্ত্স্বূপ সেই ব্যক্তিবিশেষকে 
আমরা “নরদেবতা” বলিয়! পৃঙ্জা করি। এই গ্রন্থকর্ত্রীকে 'নরদেবতা? 
বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে । ইহার প্রবন্ধনকল যতই পাঠ 
«করিতেছি, আমার বিশ্বাস ও ভক্তি ততই ঘনীভূত হইতেছে। 


(১) 'অন্তঃপুরুষ' ব1 'অস্তরাত্মা'-অন্ত্ধ্যামী পরমাত্ম। ; যিনি সর্বতৃতের অভ্াত্তরে 
অবস্থান করিতেছেন। 
“অনুষ্ঠমাতরঃ পুরুযোইস্তরাত্মা 
সদা! জনানাং হাদয়ে সন্বিবিষ্টঃ* 1--( কঠোপনিষৎ) 
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ইহার “শিবপূজ1”; “ভাঙিও না তৃল' প্রভৃতি পদ্গুলি দৈববাণীর ন্যায় 
মীনবমাত্রেরই লেবনীয়। এই. সকল পদ্য ধর্খজগতের চূড়ান্ত কাব্য, 
বঙ্গসাহিত্যের “গীতা” | 

এই গ্রন্থ যথেচ্ছ সংশোধন করিয়া! প্রকাশ করিবার ভার আমার 
উপর ছিল। কিন্তু মুত্রাঙ্কনের ভুল ছাড়া আর কিছুই সংশোধন 
করি নাই ।--“তীর৫ধোদকঞ্চ বহ্িশ্চ নান্ততঃ শুদ্ধিমর্তঃ*--গ্ার 
জল আর আগুন স্বভাবতই শুদ্ধ তাহা আবার অন্যে শুদ্ধ করিবে 
কি? 

এই গ্রন্থে গ্রন্থকত্রীর প্রথমাবস্থার কবিতা এবং পর পর অবস্থার 
কবিতা আছে। সাধারণ স্থলে বয়োভেদে, শক্তির তারতম্য দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার রচনায় তাহা! দেখিলাম না। এ জন্যঃ রচনার 
পৌর্ববাঁপর্য্য অনুসারে প্রবন্ধবিভাগ করিতে চেষ্টা করি নাই। যে সকল 
বস্ত দৈবশক্তি-গ্রভীবে একই সন্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উখিত, তার 
আবার পূর্বাপর কি? যখন যেটা ইচ্ছা! উপভোগ কর না কেন, সকলি 
মধু। প্রতিভীর আবার বাল্য যৌবন কি?-_“তেজসাং হি ন বয়ঃ 
সমীক্ষ্যতে” । এই কুস্থুমাঞ্জলির যে কুম্ুমটীর আস্রাণ লইবে, দেখিবে, 
স্বর্গীয় পরিমলে প্লাবিত । 

যেমন পদ্যরচনায়, তেমনি গগ্যরচনায় এই মহিল! সমান শক্তি লাভ 
করিয়াছেন। ইহার পদ্প্রবন্ধ পাঠ করিলে যেমন মোহিত ও চমৎকৃত 
হইতে হয়, ইহার লিখিত প্রিয়প্রসঙ্গ, গান্ধারী, সাবিত্রী, শৈব্যা, পার্বতী, ' 
স্মিত্রা প্রভৃতি গঞ্গ্রবন্ধ পাঠ করিলেও তেমনি মোহিত ও চমৎকত 
হইতে হয়। ইহার লেখায় একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাহা পাঠমাত্রেই 
হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের কোনও অংশই অপূর্ণ থাকে না। শুষ্ক তৃণ- 
মধ্যে অগ্নি যেমন তাঁড়িতবেগে ব্যাপ্ত হয়ঃ তেমনি ভাব ও ভাষায় যে গুণ 
থাকিলে, তাহা! তাঁড়িতবেগে সমন্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে 
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প্রসাদ-গুণ” (১) বলে। দিব্য প্রসাদ-গুণ ইহার ভাব ও ভাষার 
বিশেষ গণ । আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইনি কোনও শিক্ষকের কাছে 
শিক্ষা পান নাই। সদ! সহম্র গৃহকর্মে ব্যাপৃতা থাকিয়। এবং কোনও 
শিক্ষকের সাহীধ্য না পাইয়া কেবল ঈশ্বরনিষ্ঠা ও আত্মাবলস্বনের গুণেই 
এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ধন্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ!! ধন্ত আত্মাবলম্থন ! 


তোমরাই মানবের প্ররূত শিক্ষক । 


কলিকাতা 
১৩০০ সাল | শ্তারাকুমাঁর শর্মা 
২৭, পটলডাঙ্গা! স্াট 


(১) “চিন্তং ব্যাপ্সোতি বঃ ক্ষিপ্রং শুদ্বেস্ধনমিবানলঃ | 
স প্রসাদ: সমস্তেঘু সেযু রচনা চ” ॥--( সাহিত্যদর্পণ )। 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন 


কাব্যকুত্থমাঞ্জলি দ্বিতীয়বার প্রকাঁশিত হইল। পুস্তকের শেষে যে 
গদ্ভপ্রবন্ধটা ছিল, তৎপরিবর্তে গ্রস্থকর্রীর আর দুইটী নূতন পদ্য প্রদত্ত 
হইল। সর্ধজনসমাদূত উপজীব্য মহাঁত্মারা এই পুস্তকের প্রতি যে 
অভিপ্রায় প্রকাশি করিয়াছেন, তাহার কয়েকটা মাত্র পুস্তকের শেষে 
উদ্ধত হইল। 


কলিকাতা, ২৫; পটলডাক্গা স্ট্রীট 
১৪ই চৈত্র। ১৩০৩ ] 


বিষয় 
ঈশ্বর 
শিবপুজা 
ভাঁডিও না ভুল 
মা 
মাঁয়ের কুটার 
ভিখাঁরিণী মেয়ে 
মলয় বাতাস 
ভ্রমর 
নীরবে 
আসিব কি ফিরে? 
একা! 
স্নেহপ্রতিমা 
প্রিয়বাঁলা 
সাবিত্রী 
বর্ধাসুন্দরী 
জীবন প্রহেলিকা 
অন্ধকাঁর-নিশি 
আমার দেবতা 


বিষয় 
নবদস্পতীর প্রতি গ্রীতি-উপহার 
অভ্যর্থনা! ( কোনও সচ্যোজাত শিশুর প্রতি ) 
কুলীন-কুমারী 
সহমরণ 
শোকোচ্ছ্াস 
মৃত্যু-হহৃদ 
উষা সমাগমে 
আয় ফিরে আয় 
তুমি তো আমার 
তিন দিনের কথা 
সাধ 
পুর্বস্তি 
আমার শৈশব 
প্রভাতি চাতক 
শুকতার৷া 
ত্রাতৃদ্বিতীয়। 
পথিক 
মহীযাত্র! 
উচ্ছ্বাস 
'শোকাতুরা মা 
বিসর্জন 
আন্ধোখসব 
মায়ের লাধ 
সাধের মেয়ে 


পৃষ্ঠ 
৬২. ৬৩ 
৬৬ --৮ ৬৮ 
৬৮৭২ 
৭৩ -- ৭৬ 
৭৭--৮২ 
৮৮৫ 
৮৬ ৮ 
৮৯--৭৯২ 
৯২--9% 
৫১৬--০০ 
১০০---১০২ 
১০২--- ৯০৫ 
১০৫---৯০৭ 
১০৯--৮১১২ 
১১২---৯১৩ 
১১৯৬-৯২১ 
১২১৯--১২৪ 
১২৪--৯২৭ 
১২৭--৯৩৩ 
১২৩৩ ১৩৭ 
১৪০-৯৭৪ 
৯৪৪ "৮৮১৪৮ 
১৪৮ --৯৫২ 


১৫৩-১৫৭ 
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বিষয় 
সহযোঁগিনী 
পতিতোদ্ধারিণী 
অভাগিনী 
স্থপ্রসন্ন 
উদ্ভ্রান্ত 
আমাদের দেশ 
সাধক 
ন্রবলি 
ভিখারী 
অভিমানে 
অনন্ত প্রহেলিকা 
ভূল না আমায় 
বঙ্গমহিলার পত্র 
পত্র 
ঘটকালি 
ছোট ভাইটী আমার 
বসন্ত-সুহৃদ্‌ 
দশরথের বাণে মুনিপুত্রের প্রাণত্যাগ 
শগরহ্থদয় রঃ 
পিপাপী 
হতাশে 
অস্তিম প্রার্থন। 
সুলভাঙ্গ। 
ভালবাসি 


পৃষ্ঠা 

১৫ ৭ ১৬৩ 
১৬১৯-৮৮১৬৪ 
১৯৬৪- ১৬০ 
১৭০----১৭৪ 
১৭৪---১৭৭ 
৯৭৭---১৮৪ 
১৮৫---১৮৯ 
১৮৯৮ ১৯৭ 
১৯৩- ১৯৭ 
১৯৭-্প ৩৯ 
২০১---২০৪ 
২০৫---২০৯ 
০৭১৪ 
২১৪২ ১৮ 
২৯৮-২২৭ 
২২২-- ২২৩ 
২২৬--২৭২৪১ 
২৩০ 

২৩১--২৩৪ 
*২৩৪-- ২ ৩৮ 
৩৮ ০৭২৪৩ 
২৪০---২৪৫ 
২৪৫--২৪৭ 
২৪৮-- ২৫১৯ 


অভিষেচন 
আমরা কা”রা? 
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২৫১---২৫৭ 
২৫৮--২৬১ 


২৬২--২৬৭. 





কাব্যকুহমাঞ্জলি 
ঈশ্বর 


এ ভব-ভবন-মাঝে 
যে দ্দিকে বখন চাঁই, 
তোমার ককুণাবাশি 
কেবল দেখিতে পাই 
ন্‌ 
তোমাঁর আদেশে রবি 
উজল-কির্ণময়, 
তোমার আদেশে বাজ 
ভূবন ভরিয়ে বয়। 


সি 


চাদের মধুর আলো। 

যখন জগতে ভাসে, 
তোমার করুণা তায় 

উছলি উচ্ছলি হাসে । 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


আধার গগনে যবে 

কোটি তারা দেয় দেখা, 
তোমার মহিমা যেন 

জলন্ত অক্ষরে লেখা । 


৫ 


বিহগে ললিত গীতি 

শিখায়েছ ভালবাসি, 
ঢেলেছ ফুলের দলে 

স্বরগের্ শোভারাশি 


তু 


ভূধর, সাগরঃ মেখখঃ 

বসন্ত, বরিষা-ধারা, 
বিচিত্র কৌশল তব 

মরমে জাগায় তারা । 


ঘা] 


নগবের কোলাহল 
বিজনের নীরবতা, 
না সুধিতে বলে সদা 
তোমারি শ্লেহের কথা । 


৮ 


কত যে বাসিছ ভাল 
কিছু ন! জানিতে পাই” 


ঈশ্বর 


যখন যা প্রয়োজিন 
তখনি দিতেছ তাই । 
নটি 
ভাঙ্গিলে ভবেব খেলা 
কোল পেতে দ্বিবে স্থান, 
দেখেও দেখিলে, তবু 
নাহি ভাব “কুসম্ভান্” | 
৭১ ও 
নাহি চাও প্রতিদান 
নাহি রাখ কোন আশা, 
নীরবে বাদিছ ভাল 
ধন্ঠ বটে ভালবাসা ! 
৯৯ 
কি আর চাহিব নাথ ! 
তোমার চরণতলে, 
তুমি যার সে আবার 
কি চাহিবে ভুমণ্ডলে ? 
৯২২ 
এই মাত মাগি ভিক্ষা 
যে ভাবে বখন থাকি, 
তুমিই আমার, তাঁই 
জব্দা যেন মনে বাখি 
সত 
যতটুকু, যত বিন্দু 
যা হয় এ ক্ষমতায়, 


কাব্যকুন্মাঞ্জলি 
সাধিয়া তোমা কাজ, 
যেন এ জীবন যায় । 
১৪ 
করম, করম-কফল 
সকলি তেমাবি হবি ! 
ভকতি প্রণতি নাখ ! 
ধরঃ এ মিনতি করি । 


শিবপুজা 


৬ 
নমো। দেব মহাদেব, নমো রাঙ্গা! পায়? 
পোড়া হাঁড় ভস্ম ছাই, 
ও চরণে পায় ঠাই 
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায় 
ভকত-বৎসল হর. 
ভকতে দিবেন বর, 
মরতে “শিবত্ব” মিলে শির-সাঁধনায় : 
প্রমন দেবতা আর কে.আছে কোথায়? 
২ 
খু'জিয়া ব্রজ্ধাগুময় দেখেছি সকল, 
দেখেছি সে শচীপতি, 
কনক অমবাকন্তীঃ 
দেখেছি নন্দন দ্বনে, অন্যের দল : 


শ্দিবপূহ্দ। 


দেখেছি বৈকুষ্থ্নমে, 
নারায়ণ লক্ষ্মী বাষে, 
দেখেছি কমলাসনে উজল অনল, 
গণিয়া একটি ছুটি, 
দেখেছি তেজিশ কোষ্টি, 
দেখেছি গন্ধর্ধ নাগ- ন্যর্ঁ-বসাতিল 3 
এমন আপনা-ভোলা, 
এমন পরাণ-খেলা, 
এমন বরজতগিরি-_শ্খেত শতদল, 
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল । 


সত 


দেখিনি কে সুধা বলি কালকুট খায়, 
দেখিনি কে কৃত্তিবাসঃ 
শ্মশানে স্বখের বাস, 

ভূত-পিশাঁচেরে পালে ল্লীতি-মমতাঁয় ১ 
দেখিনি মন্ডার হাড়, 
কে করে গলার হার, 

কাল বিষধর শ্গেহে হৃদয়ে দোলায়, 
কার বুকে এত স্্রেহঃ 
প্রণয়িনী-শব-দেহ, 

হৃদয়ে ভুলিয়! মাতে মহাতিপন্তায় । 
অমৃতান্র-পরিপূর্শঠ 
কার দ্বরে অঞ্সপ্ুর্ণা, 

সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পায়, 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


কার প্রেম হেন সাধা, 

কে দেয় জায়ারে আধা, 
“অদ্ধনারীশ্বর” কোথা মিলে দেব্তাঁয় ? 

কুবের ভাগারী তবু, 

স্ুখ-সাঁধ নাই কতু, 
বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা “পাগল” ধরার, 
প্রমন দেবতা আব কে আছে কোখায় ? 


৪ 


নমো দেব মহাদেব, নমো ভ্রিলোঁচন, 
ভালে শোভে শশিকলা, 
গলায় হাড়ের মালা, 

কটিতটে ব্যাঁদ্রচর্্ম, বিভূতি ভূষণ ? 
জ্ঞান্ময় সদাশয়, 
'আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয়, 

পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন, 
নিক্ষাম নির্বাণদাতা, 
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপাতা, 

অগতির গতি নাথ অনা থশরণ, 

কাহারে পুজিব আঁর-_বিনা ও চরণ ? 

€ 

সদানন্দ ভোলানাঁথ আমি ভাঁলবালি, 
অনাসক্ত অনুরাগী, 
সংসারী সংসারভ্যাগী, 

শ্মশানে আখের বাস, নিত্য স্বশরসী ; 


শিবপুজ! 
অনাথ-অধম-পাতা 
সিদ্বেশ্বর লিদ্ধিদাতা, 
রাজরাজেশখ্বর তবু ভিখারী উদ্ধাসী ! 
জ্ঞান-কন্মন প্রেম-ভক্তি, 
মিশামিশি-শিব-শক্তি, 
উন্নতি-মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি ! 
সহম্ত্র প্রণাম পাশ্য় 
স্মরণে নীচত্ব যায়, 
মত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি । 
বদিও বুঝি না! মর্ত্ম, 
জানি না ভকতি-কন্মনঃ 
তবুও পুজিব প্রভে ! সাঁজিয়া' সন্্যাসী, 
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি । 





ভাডিওনা ভুল 


প্রভো ! ভাডিওনা তুল, 
যে কশদদন বেচে বব, 
তোমারে “আমারি” কণ্ব, 
অস্তিমে খুজিয়া লব ও চরণমুল, 
ভুলে বদি থাকি প্রভো ! ভাঁডিওনা ভুল ! 


বি 
প্রভো ! ভাঁডিওনা ভূল, 
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, 
তুমি মোর রচয্সিতা, 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


কি কাজ খু'জিয়া মম ক্িতত্ব-সূল, 

তুলে যদি থাকি প্রভে। ! ভাড়িওন! তুল ! 
প্রভো ! ভাঁডিওনা ভুল, 
অমি দাঁস তুমি প্রত, 
আমি হীন তুমি বিভুঃ 

আমারি দেবতা তুমি অস্ত অতুল, 

ভুলে যদ্দি থাকি প্রভেো। ! ভাঁডিওনা ভুল । 


৪ 
প্রভো ! ভাঁডিওনলা ভুল, 
স্নেহময়ী রব্ন্গন্ধবা, 
তোঁমাঁরি সৌন্দধ্যভরাঃ 
তোমারি প্রেমের সিন্ধু অনস্ত অকুল, 
ভুলে যদি থাকি প্রভে।! ভাডিওন! তুল । 
৫ 
প্রভো ! ভাঁতিওনা ভুল, 
তোমারি ল্লেহের শ্বাসে, 
চাদ হাসে রবি হাসে, 
তোমারি সোহাগ-মাথ! কুস্ম-মুক্ুল, 
স্কুলে বদি খাঁকি প্রভো। ! ভাড়িওন! ভূল ! 
৯১ 
প্রভো £ ভাতিওনা ভুল, 
পিতা-মাঁভা-ভাইএবোন্, 
দ্পতির সম্মিলন? 


ভাভিওনা ভুল 


সকলি তোমার দান অমুল অমুল+ 
ভুলে যদি থাঁকি প্রভো ! ভাঁডিওনা ভুল । 
৭ 
তোমারি ব্রন্মাগুভূমি, 
অনাদি অনন্ত তুমি, 
তবুও আমারি তুমি, শিথিয়াছি, স্কুল 
ভুলে যদ্দি থাকি প্রভে। ! ভাডিওন। ভুল । 


টৈ 
প্রভো ! ভাডিওনা ভুল, 
তবু এ নিখিল বিশ্ব 
তুমি ওর আমি শিস, 
আমারে শিখায়ে দিও কর্তব্যের মুল, 
ভুলে বদি থাকি প্রভো।! ভাডিওনা ভুল । 
তি 
প্রভো ! ভাঙিওনা তুল, 
তোমারি আশীষ-বরে, 
থাঁটি যেন তোম/-তরে, 
কি ছঃখ? হিংস্থক ষ্দি ভাবে চক্ষুশুল, 
ভুলে বদি থাকি প্রভো ! ভাডিওনা তুল । 
সি 
প্রভেো। ! ভাডিওনা ভূর, 
ভয় কি সে শোক-বোগে 
ভয় কি অশাস্তি-ভোগে, 


?/ 


কাব্যকুন্থমাঁজলি 
আমার “আমিত্ব” যাহে তুমি তাঁরি মূল 
ভূলে বদি থাকি প্রভে! । ভাঁড়িওনা! ভুল । 


৯৬ 


প্রভো ! ভাডিওনা ভুল, 
বুঝিনে বেদান্ত; তস্ত্ 
জানিনে তপস্যা, মন্ত্র 
আমি তব, তুমি মম-_এই জানি স্থুল, 
ভুলে যদ্দি থাকি প্রভেো ! ভাঁডিওলনা ভূল । 
১৭. 
প্রভো ! ভাডিওনা ভূল, 
আঁমি কে ? তা বুঝি এই, 
আমি তব অণুকণা তব পদধূল, 
ভুলে ব্দি থাকি প্রভে। ! ভাডিওনা ভূল । 
১৩ 
ভাঁডিওন! ভুল প্রভো ! ভাঁড়িওন! ভুল, 
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গতূমি, 
এক অভিনেত৷ তুমি, 
তবুও আমারি তুমি, শিখিক্লাছি স্থুল 3 
ক্ষপ্র বিশ্ব যায় যাক, 
এ প্রাণ তোমাতে থাক্‌, 
ও চরণ বুকে থাক্‌ হু+য়ে বদ্ধমূল, 
জীব্লীলা অব্ঙানে, 
ওই প্রেমলিন্ধু-পানে, 


মা ৬ 


ছুটিবে জীবন-গঙ্গ। করি কুল-কুল, 
ভুলে বন্দি থাকি প্রভে1! ভাডিওনা ভুল 


মা 


৯ 


তুমি মা! জগতধাত্রী, 
সংসার-পাঁলনকক্ররী, 
স্লেহময়ী-বেশে ; 
পুণ্য অমৃতের ভূমি, 
স্বরগের দেবী তুমি, 
মানবের দেশে । 


৮ 


কেউ কোথ। নাহি যাঁর, 
তুমিই সকলি তার, 
জুড়াও পরাণ ; 
তাই মা! তোমার নাম 
আনন্দ-শাস্তির ধাম, 
বুকে ওঠে তান । 


ক 


যে অভাগা শত হেয়, 
সংসারের অবজ্ঞের, 
সদা লভে গালি ; 


১ 


কাব্যকুত্থমাঞ্জলি 


তাঁরো লাগি বুড়ি কব, 
বিধি-পায় মাগ বলঃ 
স্সেহ-অশ্র ঢালি । 


৪ 


কৃতত্্ঃ বাক্ষল” ভূতঃ 
পিশাচ, বমের দূত, 
তারে লও বুকে 
তাবেও “গোপাল” জানি, 
ন্েহমাখা কোলে টানি 
চুমো দাও মুখে ॥ 
4৫ 
গ্লীতির অমিয় মুস্তি, 
ভকতির পুর্ণ স্ফ,্তিঃ 
অস্থতের খনি 3 
“মা” বলে ভাঁকিলে মন, 
ক্ধারসে নিমগন, 
শত ভাগ্য গণি ! 
স্্টি 
আমি যে অভাগা দীন, 
অবোধ শকতিহীন, 
কি জাল মহিমা + 
দর্শন-বিজ্ঞাল জ্ঞোমা 
বেদ-সংহিতাদ্দি ও মা! 
দিতে লালে সীষা । 


মা ১৩ 


] 
চাঁদ ধরে, তালা ছিড়ে, 
বুক কেটে, প্রাণ চিরে, 
আমারে হাসাও 3 
কেমন ত্বরগ-ধাম, 
“দেবতা” কাহার নম, 
তুমিই শিখাও ! 
৮৮ 


পর লাশি আত্মহারা, 
দেখিনি এমন ধরা, 
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ; 
আমার আখের ভবে, 
কার প্রাণ হেন কে, 
কর এত আশসে ? 
৪৯ 
তোমারি শোণিত দিক্ষা 
গঠিত আমার হিয়া, 
তব দত্ত প্রাণ ; 
আমি মা! তোমারি দাস5, 
তুমিই আমার বসি, 
তোমারি সন্ভতাল্‌ । 
১৬ 
মরুদেশে চাক্ষ ছাল, . 
মরতে স্যরগ-সাক্সা, 
স্গখশাক্তিক্সাশা ; 


৯১৪ 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


মানব করুণা-হেতু, 
বিধির পুণ্যের সেতু, 
জাঁনিনে তো। ভীঁষ। ! 
৩১ 
হেরিলে তোমাবি মুখ, 
পুলকে উলে বুক, 
€ তাই থাকি) রাত দিন চেয়ে » 
স্থধিতে মুখের পরে, 
আমার যে লজ্জা করেঃ 
তুমি কিমা! দেবতার মেয়ে ? 
১২ 
এই কর আশীর্বাদ, 
সন্তানের এই সাধ, 
যে কদিন থাকি; 
বসি তব পদতলে, 
ভাসি স্থখ-অশ্রজলে, 
“মা” বলিয়া ডাকি ! 
নও) 
কেমন ব্বরগ-ধাঁম, 
“দেবতা” কাহার নাম 
বুঝিব মরতে 3 
তোমারি তো হাতে গড়া 
তোমারি চরখে পড়া, 
আমি কে জগতে ? 


অহা 


ঘায়ের কুচীর 


আয় তোরা বাছধন । 
দেখিনি বে কতক্ষণ, 
ভিজায়ে বেখেছি খুদঃ ঘরে গুড় আছে ও 
বেশী না তো এক মুঠো, 
ধর এই হু”টো। ছুসটে, 
খাও দেখি সবে মিলি বলি মোর কাছে । 


ন্ 


ধুলো-মাঁথা সোণা গায়, 
মুছণয়ে দদ কোলে আয়, 

মরি মক্ি । কচি মুখ গেছে শুকাইয়া ; 
আমার কপাল পোড়া, 
কত ছখ পেলি তোরা, 

ছরখ্খিনী মায়ের পেটে জনম লইয়া] । 


্ঞ 


তিনটি এ শিশু ছেলেঃ 

পতি শ্িস্বাছেন ফেলে, 
বাছাদের ভাবনায় পবাণ আকায়, 

অবোধ বোবে না কথা, 
সকলে ভাভিলে প্বুম "আগে খেতে চাক্স ॥ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


এ্রমনি বিধি বাদ, 
4 স্ব গজ্সপন্বব ন্্ত 
দুসবেলা না পাঁয় দুণ্টো। উদর ভবিয়া ১ 
এ বুকে €ষ কত আছে, 
ক'ব তা কাছা কাছে, 
আঁধারে কামনা কত গেল মিলাইক্সা ! 
ক 
পাকি এই কুঁড়ে ঘবে, 
তথাপি বানা কলে, 
ভাল মন্দ দেই কিছু বাছালেন মুখে ও 
টে ভাঁডিঃ কাটি ঘাস? 
তবুও পরাণে আঁশ, 
ভেসে খেলে খেয়ে মেখে ওরা থাকে সে ! 
৬) 
হায় ! 
হেন জন নাই ভবেঃ 
িঠে ছুস্টে। কথা কবে 
কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার ? 
পবভা-প্রতিবাসী হায় ! 
দেখিলে লব্দিয়া বায়, 
বমি তো করি নি ক্কচ্ু কেশিল ক্ষতি কার £ 
. 
ধনীর দুয়ারে গেলে, 
থেপখয় তাদের ০ছোলো? 
ছেশ্ড়া বাস গেন্দি তদছে বন্ধু কুখু উল, 


মায়ের কুটীর ১৭. 


শ্ীর সবর যাহা পায়, 
'দেখায়ে ছেখায়ে খায়, 
আমার বাছারা যবে ক্ষুধার আকুল ! 


৮ 


হেরি সে ক্ষুধিত মুখ? 
শত বাজে ভাঙ্গে বুক, 
জগতে কি ছেলে বুড়ো মাঁয়াহীন হায় ! 
কার হাষ ! পৌষ মাস, 
কার হায় ! সর্বনাশ, 
তাহারা আমোদ তলে ওদের.কাদায় ! 
৪৯ 


আমার তো! কত সয়ঃ 
এ পরাণ লোহাময়, 
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর 
কেন তুমি নান্বাক়ণ ! 
দিলে মোরে হেন ধন, 
এ বাক্ষসপ্ুরে কেন বাছারা আমার ? 


৯ 


শত উপবাস কলি, 
কিং! অনাহারে মবিঃ 
সংসার কষে না কভু সুখের জিজ্ঞাসা ; 
বু এই তুচ্ছ প্রাণ, 
কষ্তই মাযার টান, 
আমি মজে বাছাদের কি হবে বে দশা ! 


রি কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 
১৯ 

না গো না সকলি স*ব 
এই সয়ে বেচে কব, 

শুকাব এ অশ্রজল ওদেরি হাসিতে +. 
তোমার চরণে হরি ! 
এরই নিবেদন করি, 

নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ-মুখে দিতে 





ভিখাব্রিণী মেয়ে 


দিলমান যায় যার প্রায়, 
গেল রোদ গাছে আগায় ; 
কে ও গায় পথে বসি” এমন সময় 2 
না] না নাঃ আমারি ভূল গান ও তো। নয় ৮ 
পর্নাণে কত কি ব্যথা পেয়ে, 
কাদে এক ভিখাবিণী মেয়ে ! 


ন্‌ 
কত ছুখে আহা বে! না! জানি, 
শুকায়েছে লোশ। মুখখানি ! 
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কা, 
কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথার ! 
অই সন; বড় বেদনায় 
নিন্জে কেদে পরবে কাঙছগার ! 


ভিখারিনী মেয়ে ১৯ 


৮ 


*এ জগতে কেউ মোর নাই, 
আমি আজি ভিথারিণী ভাই ; 
ছুয়ারে দুয়ারে ডাকি পক্ষ দীও” বলে, 
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরুতলে ; 
কিছু নাই আমার সম্বল, 
সবে ধন নয়নের জল! 
৪ 


ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়, 
অভাগিনী নীরবে তাকায় ; 
“পাছে রাগ করে” ভেবে কথা বলি নাই 3 
তার৷ কেউ নহে মোর বোন কিবা ভাই 3 
তাই তারা আমারে ডাকে না, 
মোর পানে চেয়েও দেখে না ! 


€ 


এ জগতে কে আছে আমার, 

আমারে বলিবে “আপনার” 3 
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে, 
আমারে জগতে কি গো! কেউ নাহি চিনে? 

এ দেশে তো এত আছে লোক, 

মোর তরে কেবা করে শোক ? 

৯... 
হায় বিধি! আমার কপালে 
মরণ আছে কি কোন কালে? 


র্‌ কাব্যকুন্মাঞ্জলি 
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা”ও গেছে চলে, 
একা আমি পড়ে আছি এভ সব+ বলে, 
ভাগ্যবান্‌ তাড়াতাড়ি মরে, 
অভাঁগাঁরে যমে ভয় করে । 
রি 
তিন দিন ভাত নাই পেটে, 
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে 3 
আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ, 
বদি আসে ঝড় জল কোথা! পাঁব স্থান ? 
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হবি ! 
আজ যেন একেবারে মরি ! 
৮৮ 
দারুণ ছুখের জালা সয়ে, 
বেঁচে আছি আধমরা হয়ে ; 
এখন বাসনা শুধুঃ জনম মতন 
মরণের কোলে পাই করিতে শয়ন 3 
এ জগতে কেউ যাঁর নাই, 
মরণ ! তুমিই তার ভাই 1” 
গি 
কচি মুখে এ বিষাদ-গাঁন, 
শুনে কার কাদে না পরাণ ? 
আয় তোরা জাই বোন সবে মিলে খাই, 
ছুঃখিনীর আঁখি-জল যত্নে মুছাঁই ; 
কসামদের মাক্ছষের প্রাণ, 
কেন হবে নিকেট পাধাথ ? 


মলয়-বাতাস ২১ 


১৩ 
চল্‌! তোরা ওর হাত ধরে, 
ডেকে আনি আমদের ঘরে 3 

এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই, 

কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ; 
ত1 হ'লে ও বেদনা তুলিবে, 
তা হ'লে ব৷ পুলকে হাসিবে ! 


মলয়-বাতায় 


এ মধুর হাসিরাশি ঢেলে, 
আজ ভাই ! কোথা থেকে এলে ? 
এসেছ ত বোস ভাই! 
কুশল জানিতে চাই, 
ফুলের সৌরভ আজ কতখানি পেলে ? 
উছলি তটিনী-প্রাণ, 
গাহিয়া অমিয় গান, 
কতগুল। তাপিতের পরাণ জুড়ালে ? 
এ 
এত দিন ছিলে কোন্‌ দেশ, 
কও তাই জানি সবিশেষ ) 
প্রকৃতি তোমীরি তরে, 
বেচে ছিল মরে মাকে, 
জগতে ছিল না কিছু আরামের লেশ ; 


রি কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 
তুমিই ছিলে না তাঁই, 

সব ভস্ম সব ছাই, 
শ্লেহের ভবন যেন বড়ই বিদেশ । 


নত 
নিতি নিতি কলকঠে পাখী, 
তোমারে করিত ভাঁকাডাকি ; 
রবিটি সকাল বেলা, 
খেলিত না ছেলেখেলা, 
চাদের! সোণার মুখে ছুথ মাঁথামাখি 3 
ফুলেরা হাসিয়া হেন, 
খসিয়া পড়েনি যেন, 
তুমি না আপিলে আমি “একা একা” থাকি । 


5 


আজ ভাই! কও সমুদয়, 
তুমি বুঝি এ ভবের নয় ? 
সরল কোমল প্রাণ, 
নাহি ভাপ নাহি মাঁন 
উদায় হৃদয়খানি শ্লেহের নিলয় 
শারদ-পূণিমা-রাঁকা, 
মধুর জ্যোছনা-মাঁখা, 
€ 
জগতে তো আপনার পর -_ 
ভরা আছে সবারি অন্তর 


মলয়-বাতাস শু 


সুখ শাস্তি ধন মান, 
সবাঁই নিজস্ব চাঁন, 
শুনিয়া পরের সুখ গায়ে আসে জব ; 
সবাই আপনা বুঝে, 
সবাই সে স্বার্থ খোজে, 
পরার্থের অর্থ নাই সংসার-ভিতর । 


তি 


তুমি দেখি পরের ভাঁবিয়' 
ফুলের সুবাস বও, 
চাদের জ্যোছন! লও, 
নদীর হৃদয় দাও সুখে মাতাইয়। 3 
ব্যথিত মাঁনব-গান্য় 
সুধা! হ”য়ে পস্ড হায়! 
কেন ভাই ! এত স”ও পরের লাগিয়া ? 
৭ 
একটুকু নাই আত্ম-জ্ঞান, 
পরে পরে ভরা ও পরাণ ! 
ছোটি, বড়, ধনী, দীন, 
কিছু নয় তব ভিন, 
কমল, শেহাল1 যেন ছু”টই সমান, 
কোথাকার সরলতা, 
কোথাকারি মধুরতা, 
এমন উদার ভাই ! কোথাকার প্রাণ ? 


স্২৪ 


কাব্যকুম্স্মাঞ্জলি 


৮ 


জগতে মান্ধষ আছে ষারা, 
“ছোট বড়” বেছে লয় তাঁরা ৯ 
দশের চোখের পণরে 
দয়! বিতরণ করে, 
দয়ার দুয়ারে জাগে “জুযশ” পাহারা 3 
তোমার মন্তন কেহ 
নীরবে না দেয় ্সেহ, 
কাঁভাঁলে চালে না কেহ অস্বতের ধারা ? 


ন্ট 


তুমি দেব--তুমিই দেবতা, 
বুক-ভবা করুণ! মমতা ! 
আমি জানি দেবতারা 
ভালবেসে আত্মহারা, 
দেবতা জানে না কু “বাণিজ্য” বারতা 
অনাথ দীনের ছখে 
শত অশ্রু ঝরে মুখে, 
দেবতার বুকময় শুধু কোমলতা । 
পুগ্যপপুর্ণ শাস্ভতিময়, 
ধেয়ানে পাতিক”ক্ষয়, 
দীন-হীনে কন কত আদরের কথ! ; 
শত রবি শশী ছা? 
বে আলোকে লিভে যায়, 
চিনি আমি দেবজ্যোতি দেব-অনরত। $ 


অমর ৫ 


১৩ 
তাই ডাকি, দাড়াও ঈাড়াও, 
মোর শিরে পদধূলি দাও ! 
একটু নয়ন ভরি", 
পরাণ সফল করি, 

পাঁপীর মরমে আজ স্বরগ জাগাও ! 
তোমার স্বর্গীয় নীতি, 
পরসেবা+ বিশ্বপ্রীতি, 
আমারে করুণা করি একটু শিখাঁও 
আমি ভাই ! বেঁচে মরা, 
ষোল আনা স্বার্থভরাঃ 
অধমতারণ তুমি কেন ফেলে বাঁও ? 
পরশপরশে হায় । 
লোহা সোণ! হয়ে যায়, 
তুমিও আমার কাণে দেব-গীতি গাঁও- 
তুমিও আমার শিরে পদ-ধুলি দাও । 


মর ক 
নি 
হায় অভাঁগী ভ্রমর ! 


বঙ্গের সরল! বধূঃ 


পরাণে পুরিত মধুঃ 
কে দিল গরল মেখে মরম-ভিতর ? 


+ শ্রদ্ধেয় যুক্ত বদ্ধিমবাবুর 'ভরমর়' দৃষ্টে লিখিত ॥ 


স্৬ 


কাব্যকুন্ুুমাঞ্জলি 


দেবতা পুরুষ্জাঁতি, 

সে কেন বিশ্বাসঘাতী ? 
'অনা”সে অবল! নাশে নাহি ভয় ভর? 
কার সুখ চেয়েছিলি অভাগী ভ্রমর ! 


৬. 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 

অবোধ অভাগী মেয়ে ! 
ভুলেছিলি এ অবনী অপ্ুর্ণ নশ্বর, 

মন্দার-সৌরভরাশি 

প্রাণে উছলিত ভাসি” 
সে অমৃত মৃত্যু-মাখা--বিষাক্ত আদর, 
কারে দিয়েছিলি প্রাণ অভাগী ভ্রমর ! 


৮৬ 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 

অনস্ত বিশ্বাস-আশা, 

সীমাশুন্ত ভালবাসা 
যে পতি-চবরণে সতী ঢালে নিরস্তর, 

সেই কিনা “কালো” বলে, 

চলে যায় পার দলে, 
সে খোঁজে-_-কাহার দ্ূপে আলো করে ঘর”, 
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভমর ! 


অমন ৭ 
৪ 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 
সাবাস পুরুষ-প্রাণ, 
এ উপেক্ষা অপমান 

দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর ? 
ও কালো বুকের তলে 
ত্বর্গ-মন্দাকিনী চলে, 

বুঝিল না! একবারে! নিন্ঠুর বর্বর | 

এই কি সংসার-সুখ অভাগী ভ্রমর ! 


৫ 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 
তুচ্ছ হীরা তুচ্ছ হেম, 
নারীর উপাশ্ত প্রেম, 
জানে না অবৌধ হীন নীচাঁশয় নর ; 
সেই প্রেমে অপমান 
সহে কি বমণী-প্রাণ ? 
শত বজাঘাঁত সে যে প্রাণের উপৰ ! 
কেমনে কেমনে তবে বাচিবি ভ্রমর ! 


শু 


হাঁয় অভাঁগী ভ্রমর ! 

নয়নে বহিল ধারা! 

ভূতলে সন্ষিত-হাবা-_ 
পড়িলি, বিধিয়া বুকে কালাস্তক শর 3 


শা 


কাব্যফুস্মাঞ্জলি 


সে মহামরণ-তীরে 

নে তো! দেখিল ন। ফিরে, 
দিল না জন্মের শোধ একটু আদর ! 
তখনি মলিনে কেন অভাগী ভ্রমর 


গ 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 

তবু কি তাহাঁর আশে 

আবার থাঁকিবি কলে, 
জালায়ে জবলস্ত চিতা বুকের উপর ? 

স”য়ে কি এ বিষবাণ 

রবে তোর দেহে প্তাণ ? 
এত কি অসাড় হবে রমণী-অস্তর ? 
নারী-কুলে হেন কালি দিস্নে ভ্রমর ! 


৮" 


হায় অভাঁপী ভ্রমর ! 

অশনি রয়েছে কুখেঃ 
কলঙ্ক মেখেছে গায় রাঙা শশধর ; 

দেবস্বে লেগেছে কালি, 

কি দারুণ গালাগালি ! 
সবমে সরে না বাণী, বুকে লাগ্গে ডর, 
পতিিস্ব পশুত্ব-ভবা, ছি-ছি-ছি ভ্রমর 


জবর ২৯ 
ঞ১ 


হায় অভাগী ভ্রমর ! 

মরতে যাহার নাম 

ধর্দ্-অর্থ মোক্ষ-ধাম, 
পবরশি” যে পদধূলি পূত কলেবর-__ 

সেই পতি “অপবিত্র” 

উছ কি ভীষণ চিত্র! 
কোথায় লুকাঁবি আত্মা__কৌথা। পীবি ঘর? 
জীবনের মহামরু এই তো ভ্রমর ! 


১৩ 


হায় অভাগী জ্রমর ! 
“প্রিয় পতি দোঁষী কিনা” 
পরেরে তা জুধা*বি না, 
মাঁপনি মরিবি পুড়ে আগুন ভিতর ; 
ওই ছিন্নমস্তা-বেশ । 
বেশ, ল্ন্ম্ি! বেশ বেশ! 
আপনি আপন হাতে ঘাবি যম-ঘর ! 
কোন্‌ ছার ধন প্রাণ! 
বড় আদরের মান, 
পতির সম্মীন-ধন্দন সর্ধ্বোচ্চ স্ন্দর ) 
সে হদ্দি কলক্কী হবে, 
দশে অপবশ কবে, 


৩০ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
সে হিংস+%+ সে শোকাঁনলে 
এ আক্গাগ পোড়ে জ্বলে, 
কি সাধ্য পুষিবে নারী বুকের ভিতর ? 
তাই বলি বিষ খাঁও, 
বিষ খেয়ে মরে যাও, 
নীলিমে উড়িয়া জ্বাল! কুড়া”গে ভ্রমর 
তোঁরি গীতি গেয়ে কি হইবে অমর । 


নীরবে 


, 
নীরবে এসেছি সখি ! 
নীরবে যাইব ভাল, 
"আমারে বা! দ্বিবেঃ সবি 
নীরবে নীরবে ঢাল । 
্ 
নীরবে চলিবে নদী, 
নীরবে মলয়। ববে* 
মোর সাথে খেলাঘরে 
নীরবে খেলিতে হবে । 
নারবে হাসিবে শলা 
কালো মেঘে লুক” লুকি”” 
আমার তরুণ ববি 
নীব্রবেই দিবে উক্ি। 


নীরবে ৩৯ 


আমার চাঁমেলি বেলি 
নীরবে জাগিয়া রবে, 
আমারে পাপিয়া শ্যামা 
নীরবে ছুসকথা কবে। 
৫ 
নীরবে ঢালিবে ধারা 
বরষা কাদশ্থিনী, 
নীরবে আমার বীণে 
উঠিবে খাশ্বাজ-ধ্বনি ॥ 


তু 


নীরবে জুটাব সাধ, 

নীরবে শুকাব আশা, 
নীরবে কবিতা মম 

গাহিবে প্রাণের ভাষা ॥ 

৭ 

নীরবে সাজের তার 

মোর পানে চেয়ে রবে, 
আদর সম্ভাষ সবি” 

নীরবে নীরবে হবে । 


৮ 


শরবত বসম্ত মন 
নীরবে আছনিবে পাশে, 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
সে শুধু নীরবে রঃবে 
আমারে দে ভালবাসে 
২ 
নীরবে গঙ্গার বুকে 
মিশাব এ অশ্রধার!, 


নীরবে দেখিব চেয়ে 
নীরবে মিলিছে তাস্রা 


ত 


নীরবে প্রভাত মম 
নীরবে সাজের বেলা, 
আমি তো এনেছি শুধু 
খেলিতে নীরব-খেলা | 


৯৯ 


জীবনের ষত--সবি 
নীরবে নীরবে হবে, 
মরণেরো গায়ে যোর 
নীরবতা মাথ! রবে । 


১৭ 


নীরব নিঝুম সেই-- ' 
শ্যাম শ্বশীনের পাশে, 

নীরব সাধন! দিতি | 
সাধিব ভাহারি আশে 


আসিব কি ফিরে ৩৩, 
৯০ 


নীরবে সে দিবে দেখা, 
নীরবে ডাকিয়া নিব, 
প্রাণখানি তাঁর হাতে 
নীরবে নীরবে দিব । 
৯৪ 
নীরবে মুদদিব আখি 
সে মুখে হেবিয়া হাসি, 
নীরবে জনম, দি ! 
নীরবতা ভালবাসি । 


আস আক সস 


আমিব কি ফিরে ? 


স্থাবর জঙ্গম বুকে 
অনস্ভে মিশিতে স্থে 
বস্থমতী ধায়, 


কত সুখ কত শাস্তি 
কত দুথ কত ক্রাস্তি 
তা সাথে বায় । 


অলক্ষিত আকর্ষণে 


প্রতি মুহূর্তের সনে 
কৃত কি ফুরায় ! 


কাব্যকুস্মাঞ্জজি 
প্রভাতে ভন্ুণ ববি 
ডগমগ লাল ছবি 
প্রদেোষে মিলার । 


ফুল-বাঁলা ফুটি ফি 
কচি মাথ। পড়ে লুটি 


সহসা ভূতলে, 


ছয় খতু পায় পাশ্য 
আসে আর চলে যায় 
এক বেগ-বলে ! 


সবল শৈশব-হাসি 
মধুর যৌবনবাশি 
হইমিনে পলায়, 


এ বিশ্ব অশ্রীস্তগতি 
পলে পলে এক বতি 
অনস্তে মিশায় ! 


এ চঞ্চল ন্টোতে তেসে 
চলি যাৰ কোন্‌ দেশে 
কে জানে কাহিনী £ 


আধার আধাঁরতম, 
জননী মরণ মম 


অন্ধের বামিনী ! 


আনিব কি ফিবে নি 


প্রাবনে ডুবিলে গিবি 
কাঁদে লোকে “আহা” করি 
বড় ব্যথা পেয়ে, 


ক্ষুদ্র এক বাঁলি-কণা 
ভুবিস কি ডুবিল ন! 
কে দেখিবে চেয়ে ? 


প্রতিদিন কত বিন্দু 
ভরিবে এ মহাসিন্ধু 
হাসিয়া কালিয়া, 


তুলিয়া “উন্নতি” গাথা 
কতই উন্নত মাঁথ। 
উঠিবে জাগিয়া । 


গাহিয়া প্রেমের গান 
কুক্ষম-কোমল শ্রাণ 
ঘুমিয়া পড়িবে, 


শিখবে মা ধরি” বুকে 
টাদপানা €সাণামুখে 
সোহাগে চুমিবে ॥ 


যোগী যে অনস্ত-ধ্যানে 


ডুবিবে উদার প্রাণে 
মায়া মোহ শুলেঃ 


কাব্যকুন্থমাঞজলি 
কবি সে গাহিবে গীতি 
স্কখ-ছুথ শোক শ্রীতি 
মন-প্রাণ খুলে ॥ 


এখনো যেমন সবে 
তখনো! তেমনি জুবে 
ধবাতল ছেয়ে, 


ক্ষুদ্রতম বালি-কণ। 
ডুবিল কি ডুবিল না 
কে দেখিবে চেয়ে ? 


এ দেহের চিহ্ন নাই 
শুধু একরাশি ছাই 
রবে গঙ্জা-তীবে, 


আর কি পাঠাবে বিভু ! 
সুন্দর জগতে কত্ডু 
আসিব কি ফিরে? 


পুড়ে যাবে সাধ-আশা। 
ডুবে যাঁবে ভালবাসা 
জাহ্বীর নীরে, 


আর কি পাঠাবে বিভু ! 
প্রেমের জগতে কভু-_ 
আঁপিব কি ফিরে? 


একা 


৯ 


একা আমি, চিরদিন একা! 
সে ০কেন ছুদ্দিন দিল দেখা ? 
আধারে ছিলাম ভাল 
কেন বা জলিল আলো ? 
আধার বাভাম্স থা! বিজলীর রেখা ! 
ভুলে ভুলে ভালবাসা 
জুলে তুলে সে হব্বাশ। 
সুলে স্ুছিলন1 শুধু কপালের লেখা ! 
স্‌ 


একা আমি এ অআবনীতিলে 
কেহ নাই “আপনার” বসলে 
একাই গাহিব গীতি 
একাই ঢালিব প্রীতি 
একাই ভুবিয়া যাব নয়নের জলে ! 
সে কেন পাশে আলে 
সে কেন মরমে ভাঁমে 
তেন হাঁটে তাবি ঢেউ মবমের তলে ! 


৮ 


বসস্ভ ববষা শীত বাবা, 
আমার কেহই নয় ভ”বা, 


৬০০ 


কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি 


ভাঁদিলে নয়ন নীরে 
দেয় না মাথার কিনে 
হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে স্ধাধাঁর! ! 
এক আমি একা রই 
সখ দুখ একা স”্ই 
সে কেন আমার তরে হত দিশাহারা! ? 


৪ 


একা আমি--জগতের পর 
এক পাশে বেধে আছি ঘর, 
আমার উঠীনে তুলে 
হাসে ন কুস্থমকুলে 
ঢাঁলে না কো কলকণ মধুমাঁখা ব্বর ; 
সেঃ হেন একার ঘরে 
কেন অধিকার করে 
প্রাণে কেন তাঁরি ছট1 ভাসে নিরস্তরু ? 
৫ 
একা আমি আসিয়াছি ভবে, 
আমার “দোসর” কেন হবে? 
শ্মশান ৈকত-বুকে 
একাই ঘুমীৰ স্থখে 
জগৎ্-সংসাঁর মোর শত দূরে রবে, 
আমারে মমতা-শ্সেহ 
দেয় নি--দিবে না কেছ, 
সে কেন আমারি শুধু হযেছিল তবে ? 


জ্েহ-গ্রতিমা। ৩৯ 
৮১৬] 


একা) আমি চিরদিন একা, 

তবু সে ছুদিন দিল দেখা ! 
এখন বাসনা তাই 
কোটি পরমাস্থু পাই 

তাহাবি তপস্যা করি কপালের লেখা ! 
তারি লাগি বস্ুন্ধর। 
হাঁসি-ভব1 কানা ভব] 

জীবনের মূল তত্ব তারি লাগি শেখা ! 
সে কআালোঁকে আলো পথ 
ন্রিদিবেব পুস্পরথ ! 

ও পারে অনস্তপুর্রী বাঁয় যেন দেখা! 
বে কদিন থাকে প্রাণ 
এই কোরো ভগবান্‌ ! 

গাই যেন তারি গান বসি” একা একা 





জ্েহ-্রতিমা 


কোঁখাঁকার তুই বাল! 
কোথাকার তুই ? 

কোথাকার জাতী বেলি, 
কোথাকার যুঁই ? 

কেন মোরে তোর হেন 
মরমের টান? 


৪5 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


আমি কি বেসেছি ভাল 

দিয়ে শত প্রাণ € 
গাথিয়া চিকণ মালা 

নব তারকায়, 
আমি কি জড়ায়ে দিছি 

তোর ও খোঁপায় ? 
চাঁদের চাঁদনি কি গে ! 

মাথায়েছি মুখে ? 
'অমর অন্বতরাঁশি 

ঢেলে দিছি বুকে ? 
দুজনে কি এক সাথে 

খেলেছি সাতার ? 
করেছি কি তোরি লাগি 

বিশ্ব চুরমার ? 
কাঁঙখল গরীব আমি 

কি দিয়েছি তোরে ? 
পরাণ টুকুনি তোঁর 

কেন দিলে মোরে? 
কেন তোর আখি-ভরা 

এ ত্বমের ঘোর? 
আমি কি ক”য়েছি তোবে-_ 

“আমি শুধু তোর” ? 





গ্রিয়বাল। * 


আয় তো আমার প্রিয়বালা ! 

আঁয় তো আমার হদয়-রাণি ! 
বল্‌ তো! কথ স্থধার ভাঁষে 

তোল্‌ তো! ও টাদ-বদনখানি ! 
চাইলে তোমার মুখের পানে, 

দেখলে তোমার মধুর হাঁসি, 
আমি কি আর আমায় থাকি ! 

প্রাণ চলে যাঁর কোথায় ভাসি” ! 
যে আলোকে সোঁণালী চাদ 

ন্ত্যি হাসে শ্যামল সবে ! 
যে আলোকের ছড়াছড়ি-_ 

বেলি-যুথি গোঁলাপ-মাঝে । 
যে আলোকে উষাঁর বাহার, 

যে আলোকে তরুণ রবি, 
যে আলোকে ভূবনখাঁনি 

মনে হয় কি সোণার ছবি ! 
সেই আলোকে কেমন যেন 

তোর মুখানি সদাই মাখা, 
দেখতে দেখতে হ'লেম সারা 

তবু দেখলে যাঁয় না থাকা । 


*. প্রস্থকত্রীর পতি একমাত্র শিশুকন্যাটী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন । 
--প্রকাঁশক 


৪২২ 


কাব্যকুস্থমাঞজলি 

মনটা যেন শিউরে উঠে, 

প্রাণট! যেন বেরোয় কেঁপে, 
তাঁই তো তোরে এমনি কগবে 

বুকের "পরে ধরি চেপে । 
তোমার মুথে তোমার বুকে 

স্ববগ-দেশের ভালবাসা, 
তোমার কথা, তোমার গাথা 

সবগুলো স্বরগের ভাঁষ! ! 
স্বরগ-পুরের ফুলটি তুমি 

ভূলোক মাঝে হ্যলোক মেয়ে 
মাচষগুলো “অমর” হয় 

তোমার গায়ের গন্ধ পেজে ॥ 
তোমায় দেখে বিশ্ব গলে 

বয়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ ! 
থাকে না কো ঝগড়া-ঝঁটি 

“পর” থাকে না একটা কেউ । 
তাঁও ছাড়া আর কিছু আছে 

তোমার মুখে মাখামাখি, 
তোঁরেই দেখলে মনে পড়ে 

৫ নাঃ ০৪ 

থাক থাক্‌ থাক থাক্‌ তা বাকি 
তখন আমার জগৎ্থাঁনি 

হয় বে কেৰল ব্রহ্মময়, 
তখন আমার শব্দগুলা 

বেদ-বেদাস্তের কথা কয় । 


প্রিয়বাল। 


স্বরগ আছে; দেবতা আছে 

তখন আমি বুঝতে জানি, 
মরণ পরে জীবন আছে 

চোখে দেখার মতন মানি । 
পুরাণ, কেবাঁণ, বাইবেলি জ্ঞান 

এ মুখে মোর সবই লেখা, 
মন্ুয্যত্বঃ বিশ্বতত্ 

তোমার কাঁছেই আমার শেখা 
এ শুকনো নীরস প্রাণে 

তোমার তবেই তুফাঁন ছোটে, 
তোমার তত্র এ শাহারাঁয় 

ছু্চার হাজার কুক্গম ফোটে । 
যাবার বেল! প্রাণটী আমার 

তোঁ”তে রেখে চলে যাব 
আমীর যা! সব রইল বাঁকি 

তুমি পেলেই আমি পাঁব। 
যে দিন তুমি এসেছিলে 

সেদিন ছিল পীযূষ ঢাল, 
তাঁই আমর! তোমার নাম 

রেখেছিলেম “প্পিয়বাল1” । 

বার 

গরীব আমি কাঙাল আমি 

কোথায় বাকি পাব আর? 
এ্রইটী নিও, বলে তোমার 

জনম-দিনের উপহার । 


৪৩ 


তা1ৰ্এ 


৯ 


ক্ষণ চতুর্দশী, নিশীথ-গগনে, 
আধার জলদ বুয়েছে ছেয়ে, 

আধার ধরেছে জড়ায়ে আধার 
পলায়ে গিয়েছে বিজলী মেয়ে । 


ন্‌ 


নিঝুম নিঝুম নিবিড় কানন 

জ্বলে না জোনাকী, কাপে শা পাতা” 
স্তব্ধ প্রকৃতি শ্তবধ আকাশ, 

তটিনী গাঁহে না মধুর গাথা । 


স্১ 


নীবুব নিথর নিচল আঅবনী 
তুমায়ে আধারে আনন ডাকি”, 
জেগে আছে শুধু সাবিত্রী অভাগী 
সমৃতপ্রীক পতি হৃদয়ে আাখিগ 1 


৪ 
খুলিরা গিক্সাছে বসন-ভূষণঃ 
এ্রলোথেলো হুকয়ে পড়েছে চুল5 
মরমে জ্বলেছে দাক্ণ আন 
শুকায়ে উঠেছে কনিকা ফুল 


সাবিত্রী ৪৫ 


৫ 
হৃদয় গলিয়া যুগল নয়নে 
দর দর দর বহিছে ধাবা, 
অজানা আতঙ্কে শিহবে পরাণ 
আজি বাজবাল। আপনাহাবা ! 
৯১০ 
কু তুলি+ ধীরে ন্নেহমাঁখা কর 
যতনে বুলায় পতির গা”, 
কভু বা আচলে করিছে বাতাস, 
কত মুখপানে চমকি” চাষ । 
প 
ক/য়েছে তাহারে দয়িত তাহার 
বিষাদ ব্যাথত করুণ রবে 
“ধর গো! আমায় দংশিছে বিছায় 
তোমারি পরশে আরাম হবে !” 
লে 
তাই কোলে সতী বাখিয়াছে পতি 
স্বুচাতে তাহার অসন্ক ব্যথা, 
তবু সেচাহে না তবু সেহাসেনা 
আর তে! কহে না একটি কথা ! 
টি 
নীরব ভূবন, আধার কানন, 
তা”য় তে! রমণী করেনি ভয়, 
তাঁর বুক শুধু ভঠিছে কাপিয়া । 
“আজি বা সাবিত্রী বিধবা হয় 1” 


৪৩৬ 


কাব্যকুস্থমাঞজলি 


টপ 
ঘনায়ে আসিছে যুগাস্ত আধার 
ফাঁকি দেয় বুঝি জীবিতনাথ, 
স্বখ-শাস্তি- আশা জীবন-লালসা 
সবি ফাকি দেয় তাহারি সাথ! 


১১ 


নানা সে দয়িতে দিবে না যাইতে 
পরাণে পরাণ বাখিবে চেপে, 
হেরিয়। সে দৃষশ্ঠঃ চমকিবে বিশ্ব 
মরণেরো প্রাণ উঠিবে কেঁপে ! 
৯২ 
মাভৈঃ মাঁভৈঃ ডাঁকিছে দেকতা-_- 
“সাবিত্রি। তোমার কিসের ভয়ঃ” 
আঁকাশ-অবনী ডাকে প্রতিধবনি-_ 
“সতী কি কখনো! বিধবা হয় ?” 


১৩ 
কোন্‌ তুচ্ছ যম, কি তার বিক্রম, 
ভাঙ্গিয় চুরিয়। সাবিত্রী-হুদি 
পরাণে জালায়ে রাবণের চিত! 
কেড়ে নেবে তার অমুল্য নিধি ! 
১৪ 


জগতে অভয্লা অনন্ভে বিজয়! 
সাবিত্রী সত্তীত্বে অহ্বতময় 


সাবিত্রী ৪৭ 


তার প্রিয় পতি দেবতা অমর 
তাঁর কি মরণ কখনো! হয় ? 


১৫ 


এখানে এস না নিঠর শমন । 
সাবিত্রীর নাম দিও না ঘুচে, 

ভবের লালসা প্রাণের ভরসা 
সি'খির সিঁদুর নিও না মুছে ! 


১৩ 


থাক্‌ থাক্‌ থাঁক আধার যামিনী 

ফুটো না ফুটে। না সোণার রবি, 
হেরি ম্বত পতি মরে যাবে সতী 

আগে তো মরিবে অভাগা কবি ॥ 


বর্ষা-হুন্বরী 


রাত দিন ঝম্‌ ঝম্‌ 

রাত দিন টুপ. টুপ 
কি সাজে সেজেছ রাণি ! 

এ কি আজ অপরূপ ! 


২ 


আননে বিজলী-হাসি 

গলায় কদম্-হাল, 
আঁচলে কেতকী-ছট! 

এ আবার কি বাহার ! 


৩ 


শিখ্ী নাচে, ভেকে গায়, 
মেঘে গুরু গরজন? 
বস্থুধা আনন্দভবরে 
কত করে আয়োজন ! 
€ 
ডুবেছে রবির ছবি-_- 
ডুবেছে চাদিয়া তারা, 
আকাশ গলিয়! পড়ে 
তরল বজত-ধারা । 


বষা-স্থন্দরী ৪১৯ 


€ 
উত্থলিছে গঙ্গা পজ্সা? 
পরাণে ধরে না ুথ, 
মরমে রয়েছে ছেয়ে 
তোমারি €্হের সুখ ! 
৯৬০ 
রাত দিন ঝবম্-ঝম্‌ 
বরাত দিন টুপ.-টুপ,, 
দেখেছি অনেকতবর 
দেখিনি তো! এত ব্ধপ ! 
৭ 
জলদ বিজলী তা "রা 
এ উহার কর ধোরে 
চলেছে পিছল পথে, 
পা যেন পড়ে না দোবে । 
৮৮ 
ভিজে গেল_-_০ভেসে গেল-__- 
ভুবে গেল ধরাখান, 
গ”লে গেল, মেতে গেল 
মানবের ক্ষুত্র প্রাণ । 
৪১ 
প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ 
শ্যামল স্রন্দর বাসে, 
চাঁহিলে তাহার পানে 
কত কি ষেমনে আদে! 


কাব্যকুন্মাঞ্জলি 


৯৩ 
জ্যোছনার ফুল যাবা 
ফুটিবে বসম্ত-বাসয়ঃ 
আমি নিতি জেগে থাকি 
বরিষার নীলিমায় ! 


৯৯ 
প্রাণ গলে-_মন গলে-_ 
দিগন্ত অনস্ত গলে 
ব্রহ্মাগ্ড ডুবাঁয়ে যেন 
প্রেমের তুফান চলে । 
১২ 


কে যেন লুকায়ে আছে 

সে যেন স্মুথে নাই, 
কারে যেন ডাকি নিতি 

শত প্রাণ দিয়ে তাই! 


১৩ 


সসীমে অসীমে আজ 
হয়ে গেল মিশামিশি, 
বুঝ্ধিনে আপন পর 
চিনিনে সে দিবানিশি ! 
১৪ 
শরত বসস্ত শীত 


জীবন-প্রহেলিকা। ৫১ 


বরিষা ! তোমারি বুকে 
অনস্ত প্রেমের রাশি ! 
৯৫ 
সাধে কি বেসেছি ভাল, 
সাধে কি আপনা ভূলে 
দিয়েছি হদয়খানি 
তোমারি চরণ-মূলে ! 
১৩৬ 
জ্যোছনার ফুল যারা 
ফুটিবে বসম্ত-বাশ্য়, 
ঢাঁলিব আমারি প্রাণ 
বরিষার নীলিমায় । 
৮ 
সবি তো ডুবিছে বাণি ! 
আমিও ডুবিয়া যাব, 
চির-সাঁধনার ফল 
তোমাতে ভুবিলে পাব । 


জীবন-গ্রহেলিকা 


ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া 
রঙ্গে তরঙ্গিণী চলিছে বাহিয়া, 
কত ফুল পাঁতা-খড়-কুটা-লতা! 
হাসিছে-_ভাসিছে-_যেতেছে ভুবিয়া ! 





৫২ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


. 


কোথা যায় কেন? কে জানে কারণ, 
সংসারের বুকে মানব যেমনঃ 
কেন আসে যায়? জানিতে না পায়, 
রয় এ ক্ৰাধারে মুদিয়া নয়ন । 


৬ 


“্বজন আমার, সম্পদ আমার, 

এ ও ত। আমারি- আমারি সংসার, 

কিবা আম। বিনা ?” কিন্তু রে ভাবি না 

কোন্‌ কীট ”“আমি”-_-আছে কি*আমার ?” 
৪ 

শোঁক-তাঁপ-ক্ষোতে হই হত বল, 

প্রণয়ে পাগল আনন্দে চঞ্চল, 

“নু” জক্ষ্য করি? সদা ঘুরে মরি ! 

আমি যেন সবি আমারি সকল । 


৫ 


নাহি মানি অস্ত বুঝি না অনস্ত, 
“আমাময় বিশ্ব” জেনেছি নিতাস্ত, 
“আমি” কে ভুলিয়া, “আমি*-তে মজিয়| 
হয়েছি পাগল--পাগল একাস্ত | 


কোটি-বিশ্ব পূর্ণ এ মহাত্রহ্ষাণ, 
কোটি মহ্থানুর্য্যে সৌর কি প্রকাণ্ড! 


ভশিবন-প্রহেলিকা! ৫৩ 
কোটি কোটি ভাবা, কি বিশাল তা”রা, 
প্রতিক্ষণ গতি কি দূর প্রচণ্ড ! 

৭ 
সে বিরাট বিশ্ব, পরমাধুকণা, 
জড়পিও্ বই আর তে! কিছু না, 
পলকে ভূবিছে-_-পলকে জাগিছে, 
ভাঁবিতে নয়নে পলক পড়ে না। 
০ 
কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম, 
অণু রেধুকণা-পরমাধুসম ! 
সংসারের অঙ্গে ভেসে ষাই বঙ্গে, 
এ গরব-দাপ কিসে আসে মম! 
টে 
কেন রে! ও কথা কেন বরে! আবার-_ 
“আমিই সকল, সকলি আমার?” 
কেমনে ভূলিহু কেমনে মজিন্্‌ ! 
এ দেহ যে হবে চিতার 'মঙ্গার । 
১ ০ 
মরণ-স্মরণে সুখ ঢেকে যাই, 
মরণের ভয়ে চেতনা হারাই ! 
কেমনে সহিব আঁমি বে মবিব, 
হরি! হরি! তাই ভুলিবারে চাই । 
৯১৯ 
এত দেখি শুনি তবুও বুঝি না, 
“আশমাময় বিশ্ব” তবু এ ধারণা, 


€৪ 


কাব্যকুন্থমাজলি 
“আমিই সকল আমিই কেবল” 
ভুলেও ভাবিনে-আমি তো কিছু না ।” 
৯২ 
নহি আমি গ্রহ অথবা তারকা, 
নাহি সৌদামিনী অথব! করকা 
আমি কি জগৎ? আমি কি মহত? 
আমি তো! শুধুই শ্মশান-বালুকা ! 
১৩ 
ধার মহাতেজে তেজোময় ভা 
শৃ্গবান্‌ গিরি ধার পদরেণুও 
পলকে ধাহার নিখিল সংসার, 
আমিও তাহারি ক্ষুদ্র এক অণু। 
১৪ 
“আমাময় বিশ্ব” আর নাহি কব, 
বিশ্বময় আমি কত দিনে হব? 
কবে বা আমারে ভুলি একেবারে 
এই ক্ষুত্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে দিব ! 
১৫ 
কোথা সেই দিন যার শুভক্ষণে, 
মিলিব অনস্ত-_অনস্ত মিলনে__ 
কবে রে আশার পোহাবে আধার, 
আমিত্ব ঘুচিবে “নিত্য”-পরশনে । 


বনের কজস80 


অন্ধকার নিশি 


৯ 
সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গেছে কোথায় লুকায়ে, 
উলঙ্গ আধার-ছাঁয়, 
আধারে মিশিছে হায় ! 
আঁধারে বয়েছে এ যে আধার জড়ায়ে ; 
আঁধার গরজি” হায়! 
ধরা গরাঁলসিতে চায়, 
অগণ্য জ্যোতিষ সব ফেলেছে নিভায়ে, 
গেছে সে অসীম বিশ্ব আধারে হারায়ে ! 
২ 
দেখেছি ফুটিতে ফুল কাঁনন উজলিঃ 
উষার আলোঁক মাঁখি, 
মধুর গাহিত পাখী, 
ছড়াইত শিশু-রবি কনক-অঞ্জলি ১ 
দেখেছি সায়াহু-কালে 
ভাঙা ভাঙ1 মেঘজালে 
চাদের চাঁদনি নব উঠিতে উলি, 
দেখেছি মেঘের পাশে ছুটিতে বিজলী । 
টি 
দেখেছি নগরে নিতি জন-কেলাহল, 
দেখিয়াছি বীর-পণা, 
আস্ফালন, শক্তি নানা, 
দেখিয়াছি বেচে মরা কত হীন-বল ; 


৩ 


কাব্যকুস্থমাজলি 
কত কালা কত হানি 
কত ভালবাসাবাঁসি 
কতই অসম্বত তাহে কতই গরল 
দেখেছি ক্খের সাধ সংসারে কেবল 


5 


সে সব গিয়াছে আজি অন্তরে মিশিয়! 
অসীম অনস্ত-গাঁয় 
বস্ছধা মিশিছে হায়! 
অণু রেণু কণা তার পড়েছে খ্বুমিকা ; 
আকাশে জাগে না তারা, 
ভূতল জোনাকীহাঁরা, 
নিশাচর উচ্চ কে উঠে না ডাকিয়া, 
ধরণী আধারে আজ রয়েছে ডুবিয়া ! 


৫ 


মগন! প্রকৃতি দেবী মহাসাধনায়, 
কি গভীর কি মহান্‌-_- 
বিহবদেবী-মহাপ্রীণ-_ 
মিশাইছে যোঁগবলে বিশ্বদেবতায় ! 
প্রেম-অস্র ছু”কপোলে 
দর দর বগলে চলে, 
নীরব নিস্পন্দ ধরা তার পানে চায়, 
গভীর সৌন্দর্য হেন দেখিনি কোথাস় 


অন্ধকার নিশি ৫৭ 
ঘ্ঠ 
চাই না উধার হাসি, আলো ঠাদিমার, 
চাঁই না জলদ-কোলে 
সোণালী চপল! দোলে, 
চাই না গগনে তাঁরা হীরকের হার ; 
ঢাঁলেো-_ঢালে। অমা ! ঢালো 
আধার আধার কালো, 
আধারে বোগিনী-বেশ প্ররুতি-বালাঁর, 
স্বর্গ ম্ত্য মিশাইয়া করে একাকার ! 
৭ 
প্রকৃতি গো ! 
বিচিত্র তোমার লীল! সকলি স্থন্দর ! 
পলকে দেখাও কত যুগ-যুগাস্তর ! 
কখন বেড়াও হেসে 
সরল! মেয়েটি-বেশে 
আচলে আচলে দোলে কুস্থমের থর ! 
কভু দেখি লঙ্জা-নত 
বঙ্গ-বধূটীর মত 
কোৌঁয়াঁসা-ঘোমটা মুখে, গতি মুছুতর ১ 
কখন হাঁসির ঘায় 
ভূতল চমকি” চায় 
ব্রহ্মাগ্ড ভাসায় কত অশ্রু দর দর! 
সে বেশ লুকাঁয়ে ক্ষণে 
ভীম ঝটিকার সনে 
উ গ্রচণ্ড। হয়ে হও বরণে অগ্রসর ! 


৫৮ 


কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি 


আজি এ আধার রেতে 
ধেয়ানে গিয়েছ মেতে ! 


অনস্তে ঢালিয়া দেহ বিশাল অন্তর-- 


তুমিই দেখাতে পার মরতে ঈশ্বর ! 





আমার দেবতা 


৯ 


নাঁমিল ক্খদা সন্ধ্যা এ ভব-ভব্নে, 
হঈল জগত-চিত 
নব ভাবে বিকনসিত, 
উজলিল শশধর সুনীল গগনে । 
ন্‌ 
হাসিল ঘুমন্ত শিশু সুধা ছড়াইয়া, 
স্মরণ-অমিয়-রাঁশি 
অধরে উঠিল ভাসি, 
জননী চুশ্ঘিল। তাঁরে পলকে ভবিয়া ! 


২) 


ঘরে ঘরে দীপমাল। জলিল সঘনে, 
জগতের নব নারী 
প্রণমে বিভূবে স্মিত 
আমিও প্রণমি নাঁথে বসি এ বিজনে । 


আমার দেবতা 


১] 
যেখানে সেখানে থাক ধর এ প্রণাম, 
প্রাণের পিপাঁসা এই 
আর কোন আশা নেই, 
জাঁনিনে এ উপাঁসন! সকাঁম নিকষাম । 
৫ 
সাধে কি তোমারে পুজি বসি নিরজনে ? 
সাধে কি সতত প্রাণ 
করে সেই গুণ গান, 
সাধে কি মনের সাধে পড়ি ও চরণে ? 
১০, 
আমি যা দেখেছি সে কি নিশার স্বপন ? 
সে মুখ ত্রিদিব-আঁশা 
অপাঁথিব ভালবাসা, 
সব কি কথার কথা ? নানা না কখন । 
৭ 
সে সব ভুলিলে বিশ্ব জড়পিগু হয়, 
অকুণের আলো-বাঁশি 
চাদের মধুর হাঁসি, 
ফুলের ললিত ছটা জড় বই নয় । 
৮ 
কি নিয়ে রহিব ভবে হলে তোমা-হার! ? 
এ কায় মাটীর কার 
তুমি নিত্য আত্মা তায়, 
তোমা লাগি শৌক-অশ্র প্রেম-অশ্রধারা । 


৫ ৪৯ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


নি 


যে বলে বলুক-_তুমি এ জগতে নাই, 
আমি তো তোমারে হেরি 
অযুত নয়ন ভরি ! 

অযুত পরাণে মরি ! চরণে লুটাই। 


১৩ 


ওই যে ভাঁসিছ তুমি নৈশ-সমীরণে, 
ওই যে চাদের কোলে 
তব চঙ্রানন দোলে ! 

এই বে জাগিছ তুমি আমাঁর নয়নে ! 


১১৯ 
গাঁহিছে বিহজ-মাঁল] তুলিয়া লহরী, 
বাগানে ফুটিছে ফুল, 


হাঁসিছে জোনাঁকীকুলঃ 
ভবন ভরেছে মরি ! তোমার মাধুরী ! 


১২ 
মিছে খু'জিয়াছি আগে কোথা তুমি * কয়ে, 
এখন দেখিচু তাই 


তোমাময় সব ঠাঁই, 
তুমিই রয়েছ সদ বিশ্বঃয় হয়ে ! 


₹. শ্রিয়প্রসঙ্গ ৩ পৃষ্ঠা । 


আমার দেবতা ৬৯ 


৬১০, 
আবার প্রণমি আমি ধর আর বার, 
কিবা দিব উপহার 
দিতে কিবা আছে আর ? 
অশ্রধাঁরা বিনা আঁজ কি আছে আমার ? 
১৪ 
কেন যে প্রণমি আমি কি বুঝিবে পরে ? 
কেন যে তোমার নাম 
ধন্-অর্থ-মোক্ষ-ধাঁম, 
সেই জানে শুধু তুমি জানায়েছ যারে ! 
১৫ 
মিটায়ে মনের আশা নিত্যই পৃজিব, 
কাজ নাই চত্র্র্গ 
চাইনে দ্বিতীয় ব্বর্গঃ 
অনস্ত স্বরগ তুমি ! তোমারে নমিব । 
১৩৩ 
যে বলে বলুক-_তুমি ধরাতলে নাই, 
শুধু কি রে বঙ্গবাল। 
খুলিয়াছে কঞ্টমালা ? 
সাধে কি হয়েছে কবি কে বুঝিবে তাই ? 
১৭ 
তথাপি যদিও তুমি স্বরশে উদয়, 
তবু তব প্রেম-গীতি 
ভারত-পুরিত নিতি, 
আমার হৃদয়ে ভুমি অমৃত অক্ষয় । 


নব-দম্পতির এ্রতি গ্রীতিউগহার 


জগদীশ 


তোমার এ প্রেম-রাজ্যে সকলি স্ন্দর ! 
আজি এ মঙ্গল-গীতি 
প্রীণেব পুলক প্রীতি 
গাঁও নিশি ফুলময়ি । তারকানিকর ! 
প্রেমের জগতে আজি সকলি সুন্দর ! 


স্‌ 


প্রেমের জগতে বিভে। ! সকল সুন্দর ! 
মাঁনবে দয়াল বিধি ! 
দেছ যে দাম্পত্য-বিধিঃ 

গৃহীর জীবন তায় চির-স্থথকর, 

প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্ন্দর ! 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
চাহিয়া তোমার পাঁনে 
দু'জনে তরুণ প্রাণে 
পশিছে সংসারে ধরি এ উহার কর, 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি ক্ুন্দর ! 


নব-দম্পতির প্রতি শ্রীতি-উপহার 
£ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
পিতা-মাতা ল্লেহভরে 
প্রাণাধিকা ছুহিতারে 
স'পিয়া জামাতা-করে লন অবসর, 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
৫ 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
অন্তর বাঁধন দিয়ে 
তুমিই দিতেছ “বিয়ে»” 
থখেলিবে তোমারি খেলা নব “বধূ-বর,” 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
১০ 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্ন্দর ! 
এই কর আঁশীর্ববাঁদ 
পূর্ণ হোক্‌ মন-সাঁধ, 
মুখে হাঁসি বুকে প্রেম হথথে ভরা ঘর, 
তোমার জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
৭ 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্ন্দর ! 
ও অম্বৃত দেব-ধামে 
পতি আর জায়! নামে 
ধীরে ধীরে হু”টি প্রাণ হোক অগ্রসর, 
প্রেমের জগতে লাখ ! সকলি সুন্দর ! 


৬৩ 


৬৪ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


৮৮ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকল সুন্দর ! 
হু”টি প্রাণ 'এক হবে 
হু”টি প্রাণে তুমি রবে, 
ব্রঙ্গাণ্ড ঢালিয়া দেবে তোমারি উপর, 
প্রেমের জগতে নাথ ! সদকলি সুন্দর ! 


৯ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
এক লক্ষা এক আশা, 
একীভূত ভালবাসা, 
ছুসজনে মিলিত যথা জাক্বী-সাঁগর, 
প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর ! 
১৩ 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্রন্দর ! 
করি তোমা আত্মোৎসর্গ 
লভি যেন চতুর্ববর্গ, 
প্রেম-পবিবার হয়ে অবনী-ভিতর, 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্ন্দর ! 


৯৯ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
আত্মার পূর্ণত্য হয়ঃ 
তারেই বিবাহ কয়, 
বোঝে ন। এ তত্ব যারা নীচ স্বার্থপর, 
প্রেমের জগতে নথ ! সকলি হুন্দর ! 


নব-দম্পতির প্রতি প্রীতি-উপহার ৬৫ 
১২ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 
দম্পতীর প্রেম দিয়ে 
বিশ্ব-প্রেম শিখাইয়ে 
শিখাও অনন্ত প্রেম প্রেমের আকর ! 
প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি সুন্দর ! 


১৩ 


প্রেমের জগতে নাথ ! সকলি স্থন্দর ! 
তোমার ক্েহের লীলা 
সুকুমারী শান্তশীল/__ 
শুভ-পরিণীতা আজি তাই মাণি বর 
জনম-এয়োতী হোঁক্‌, 
চির মন-সুখে রোস্ক্‌, 
পুণ্য-আধুষশ-শান্তি লভি নিরন্তর । 
জ্ঞাঁন-কন্মমন-প্রেম-ভক্তি 
তারি নাম “শব শক্তি১” 
তাই পুজে চিরদিন ভারতের নর, 
কর নাথ ! আশীর্বাদ 
পুর্ণ হোক মন-সাধ, 
হু'জনের তবে দাও স্সেহ-মাখা ঘর, 
মিলাও শিখাও প্রভেো ! সুন্দরে সুন্দর ! 


ঈ ন রী ০০ 


কাব্যকুন্থমাজলি 


টি] 
আমি- - 
দিতে গ্রীতি-উপহার 
গেঁথেছি সাধের হার, 
ধর ধর “ভগিনীর” হৃদয়ের ধন, 
এক! বসি দূর বনে 
ভাবিতেছি মনে মনে __ 
ছুজনে কি এ টুকুনি করিবে গ্রহণ ?" 


মোজার দামি নলেেনে 


অভ্যর্থন। 


( কোনও সক্যোজাত শিশুর প্রতি ) 

পথ ভুলে এ মর জগতে 

এলি যদ্দি যাঁছ! আয় আয়! 
হৃদয়ের সলোহাগ-মমতা, 

দিব তোরে সহন্ম ধারায় । 
স্বরগের এক বিন্দু সুধা, 

কিন্ররের “সোহিনী”র ভান-__ 
পরশনে স্থুথে ভেলে যায় 

আমাদের মানব-পরাণি । 
চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ায় 

ধরা বুঝি ছিল তোর তরে, 
সাধ-আশা পথ চেয়ে ছিল 

তোরি লাগি অতৃপ্ত অস্তরে । 


অভ্যর্থনা ৬৭ 


ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে 

অই কচি দেহের জ্যোছনা ? 
মলয়ায় পড়িত কি এসে 

তোরি গন্ধ অমর বাসনা ? 


জগতের ভালবাসা বাশি 

রাখিতে কি নাহি ছিল ঠীই ? 
আমাদের মাটির ধরায়, 

যাঁছমণি ! তুমি এলে তাই? 
আমাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস, 

বুকে বুকে লুকানে। গরল, 
পরাণেও পাঁপের কালিমা, 

তোরে যাছু ! কোথা থোব বল ? 
তবু ষদি--দয়াময় বিধি-_ 

দেছে তোরে এ মর ধরায়, 
দূর হোক বেদন! যাতনা, 

আয় যাছু ! বুকে আয় আয় ! 
উষার নবীন আলো-কণা 

চাদের প্রথম হাসি-রেখাঃ 
থাঁক সুখে থাক্‌ চিরদিন 

শুভ হোক বিধাতার লেখা । 
তোঁর অই ক্ষুদ্র হিয়া তলে 

থাকে যেন মহত জীবন 
তোমারে করুন জগদীশ, 

মরতের উজল রতন । 


৬৮. কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


এই মোর প্রাণের আশীষ, 
এই মোর গ্রীতিউপহার, 
ধর মোর শুভ “অভ্যর্থনা” 
আমি কি কোথায় পাব আর? 


কুলীন কুমারী 





অই শুকানো! যুকুল ! 
বিধাতা ঘুমের ঘোরে 
পাঠিয়ে দিয়েছে ওবে, 
কপালে লিখিতে “স্কখ” হয়েছিল ভুল ! 
ওর বুকে শুধু জাল! 
শুধুই আগুন ঢালা, 
মরমে মরমে মাঃ বিষাদে আকুল, 
কি দেখিবি ও তে। ভাই ! শুকাঁনে মুকুল ! 
ন্‌ 
অই শুকানো মুকুল ! 
ও নয় হাদয়ানন্দা 
গোঁলাপ বজনীগন্ধা, 
ও নয় চাঁমেলি বেলি মাঁলতী বকুল, 
ও নয় লতার হাঁসি, 
বসন্তের ল্লেহরাশিঃ 
ও নয় কুমুদ পদ্ম প্রাণময় ফুল, 
কি শুনিবি ও তো ভাই! শুকানো মুকুল ! 


কুলীন কুমারী ৬৯ 


খত 


অই শুকানো মুকুল ! 
ও জানে না নিশি দিবা, 
চাদিমাঃ তপন কিবা, 
ডাঁকে না উহার বাড়ী কলকগুকুল ? 
বীণায় জাগে না গীতি, 
জানে না সোহাগ-প্রীতি, 
শোনে না নেহের কথা মধুর মছল, 
কি বুঝিবি ও তে! ভাই ! শুকানো মুকুল ! 
গ 
অই শুকানে। সুকুল ! 
নীরবে নীরবে থাঁক্‌, 
শুকায়ে লুকায়ে যাঁক্‌, 
মসি মাথা শশীখানি, ঝুলে ভরা ফুল ! 
ওর গন্ধে মরে ভূত, 
এ জনমে ফুটিল না_তরু ছিন্নমূল, 
“কুলীনের মেয়ে” হায়! শুকানে মুকুল ॥ 


৫ 


ওর সব সারা হল আধারে আধাকে, 
আধারে আনন ঢেকে 
আধারে আপনা বেখে 

কে জানে ও “আত্মদাঁন” করেছিল কারে ! 


বেঞ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 
বিফল সে মনোরথ, 
অগ্িময় “ভ বিস্তুৎ+” 
হৃদয় ভরিয়া দেছে জ্বলস্ত অঙ্গারে, 
জীবন মরণ ওর আধারে আধারে ! 


১ 


কার যেন “বরমালা” দিয়েছিল গলে, 
কি এক ঘুমের ঘোর 
লেগেছিল চোখে ওর, 

অলক্ষ্যে সে মোক্ষলাভ, স্বপন বিভলে ! 
কত বর্ষ যায় আসে, 
স্থৃতি চূর্ণ বুকে ভাঁসে ! 

বিষাক্ত অমতে হিয়! চিরদিন জ্বলে ! 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ ধাম 
“পতি” কি তাহারি নাম ? 

আজো বুঝি সেই ঢেউ ভাঙ্গা বুকে চলে ! 
কি যে আরামের ঠাই 
তাও বুঝি মনে নাই, 

চকিতে মন্দার গন্ধ মরমে উছলে ! 
আজি ভিক্ষা__উপবাঁস, 
তবু প্রাণে তাজি আণশ, 

বড় সাধ এক দিন “আপনার” বলে! 
সেই আশে প্রাণ বাখা, 
সদা পথ চেয়ে থাক্ষা, 


কুলীন কুমারী ৭১ 


“সে হতাশে বুক ভাসে নয়নের জলে, 
রাতারাতি বরমাল! দিয়েছিল গলে । 


এ 


বরমাল! দিয়েছিল ব্রহ্মশাপ ফলে ! 
কি জানি কেমন পাপ ! 
পাষাণ আপন বাপ ! 

“হের কনকলত! ভূবাঁয় অতলে ! 
রাক্ষস পিশাচ পতি, 
তার শুধু “বিয়ে” গতি, 

জানে না সে পাঁপমতি “জায়” কেন বলে! 
সে শুধু বিবাহ পাশ 
গলায় লাগায়ে ফাঁস, 

'শোণিত শুষিয়া খাঁয় মধ্যাদার ছলে ! 
কোথা বা সতিনীদলে 
এ উহারে পা”য় দলে, 

মরমে মরমে মরি কি আগুন জলে ! 
সহন্স শ্বাপদে খায় 
হৃদি-পিশু পিষে বাঁধ, 

মানব ! সাবাসি তোরে এ অবনী তলে ! 
কি জাল যে ফণি-বিষে 
তোরা তা বুঝিবি কিসে ? 

কি বুঝিবি কত জালা বল্লালি-অনলে 
জানিলে রমণী-হৃদি 
কি দিয়ে গড়েছে বিধিঃ 


শী 


কাব্যকুসুমাঞ্জলি 
আগুনে পাহাড় ভাঙ্গে, লৌহ তাপে গলে, 
রমণী মল না পুড়ে বল্লালি-অনলে ! 


০ 


কাঁদ্‌ তোরা অভাগিনী ! আমিও কাঁদিব, 
আর কিছু নাহি পারি, 
ক” ফৌোঁট। নয়ন বাঁরি-- 
ভগ্সিনি! তোঁদেরি তরে বিজনে ঢাঁলিব ; 
যখন দেখিব চেয়ে-_ 
কপালে যোটেনি বিয়ে - তখনি কাঁদিব, 
যখন দেখিব বাল! 
সহিছে নতিনী জ্বালা, 
তথনি নয়ন জলে বুক ভাসাইব ; 
সধবা বিধবা! প্রায় 
পরান মাগিয়া খায়-_ 
দেখিলে কাঁদিয়া তাঁর যমেরে ডাকিব, 
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ__ 
দিতে পারি বলিদান-_ 
তোদেরি কল্যাণে বোন্‌! কিন্তু কি করিব?" 
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব। 


এদিন শরহে 


অহমরণ 


আয় রে কতাম্ত ! প্রাণের দোসর ! 
তোরে পরশিবে বিধবা বালা, 

অনলে পশিয়া এডাবে হাসিয়া 

অসহ্য বেদনা বৈধব্যজ্বালা ! 


ন্‌ 


ধকৃ ধক ধক জ্বল হুতাশন ! 

স্বন্‌ খ্বন্‌ স্বন্‌ বু দমীরণ ! 

কল্‌ কল্‌ কল্‌ আইস তটিনি ! 
সতী-দেহ দেহে মিলাও অবনি ! 
ভারতের কথা! জগতে যাঁক্‌ 
অনলে গ্ুুড়িয়। জুডাঁকৃ যাতনা, 
জগত-সংসাঁর এ পাবে থাক্‌ । 


খত 


নিভিছে তপন, ডীকিছে চত্ররমাচ 
খলয়া পড়ডিছে তারক1 সবে, 
শুন্য শুন্তময় এ মহা আধারে 
কি নিয়ে অভাঁগী জগতে কবে ॥ 


"7৪ 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 

৪ 
প্রভাত পরশে হাসে দিকৃবালা, 
ফোটে ফুল সুদ পবন-ভরে, 
গায় বিহঙ্গম জাগে জীবগণ, 
স্ধুই একটি প্রভাত তরে । 

৫ 
ভাঁরত বালাবর কিবা আছে আর' 
প্রাণের সহায় কেবল পতি, 
হৃদয়ের বল, দাড়াবার শ্ছুলঃ 
জীবনের পথে একই গতি 

৮৬০৭ 
দেখেনি রমণী রবির কিরণ, 
দেখেনি চাদিমা তারকা-বাঁশি, 
হৃদয়ের আলো পতি-অন্গবাঁগ, 
অমৃত তাহারি আদর হালি ! 

৭ 
সেই দেবতার মুরতি-মোহন 
পরতে পব্ততে হৃদয়ে আকা, 
তাহারি প্রণয় জীবনী-শকতি, 
রমণী জীবন তাতেই রাখা ! 

[পে 
প্রাণের দেবতা সেই পতিধন 
কাঙ্গাপিনী তার এ শূন্ত শ্মশানে 
আধথাঁলি প্রাশে কি করে কবে ! 


সহসযর়ণ প৫ 


৯ 
জীবন-রতনে হারায়ে-_জীবন--- 
ছার দেহ-মাঝে কেমনে রয়? 
থাক রে জগতে জগতের লোক, 
বিধবার তরে জগৎ নয় ! 
৯৪ 
কিসের সংসার কিসের বা ঘর ? 
কি বাঁধনে আর বাঁধা সে হবে? 
হাবাঁয়ে ফেলিয়ে সরবন্ধ ধন, 
কি নিয়ে অভাগী জগতে রবে ? 
৯১৯ 
আয় রে কতাস্ত ! করুণা করিয়া, 
ভিখারিণী তোর বিধবা বালা, 
বারেক পরশি জুড়াও তাহাঁর-- 
মরম-আগুন বৈধব্যজাল। ! 
৯২ 
অসহা বেদনা বৈধব্য-যাঁতনা, 
এ যাতনা সম আর কি আছে ? 
অনস্ত অশনি অনস্ত মরণ-_ 
সব হারি মানে ইহাবি কাছে । 
১৩ 
সধবার বেশ পরিয়া ললন। 
পতি শব বুকে যতনে ধরে, 
দেখ রে মাঁচুষ !' দেখ রে দেবতা ! 
“এ মরণে সতী কি স্থখে মরে! 


১ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


৯৪ 


ধূ ধু ধু ধু অই গরজে অনল, 
হু হু হু হু ছোটে তরঙ্গ সকল» 
স্বন্‌ প্বন্‌ করি বহিল সমীর, 
ফুরাঁল ফুরাঁল সে দুণ্টী শরীর ! 
পতি দেহে দত্তী হইল লয় । 
আবার জগতে হাঁদিবে তপন» 
খেলিবে তটিনী নাঁচিবে পবন, 
বারমাসি তিথি সঘনে চলিবে, 
অতীত-কাহিনী এ ওরে বলিবে» 
করিবে পুরুষ “দ্বিতীয় সংসার” 
সহমৃতা সতী ফিরিবে না আর» 
তাহার জীবন অনস্তময় । 

১৫ 
তুমি রে কৃতীস্ত অনস্ত-করুণ, 
কোলে ঠীই দিলে বিধবা বালা, 
তোমার প্রসাদে হাসিয়া এড়াল 
অসহ্য-বেদন। বৈধব্যজ্বালা । 


শী শপথ জাগে সি 


শোকোচ্ছাম * 


৯ 


ওরে কাল! কি করিলি 
কারে আজ কেড়ে নিলি ! 
কেমনে এমত জ্যোতিঃ সন্গসা নিবালি ? 
কাঁদালি কাদালি কাঁর-__ 
ভাঁই-বঙ্ধপরিবার, 
এ ! আবার বঙ্গ মার কপাল পোঁড়ালি ! 
৮ 


ছাড়ি এ অমরাব্তী 
কোথা যাও মহামতি? 
কোথা ঘাঁও ফেলি তব সোণার সংসার ? 
প্রিয় পুক্র-কন্তা-দার! 
কোথায় রহিল তারা ? 
একেলা চাললে সব করিয়া আধার ! 


৩ 


ক দুঃখ কি অভিমানে 
এতই বেজেছে প্রাণে, 
এ “ইক্দ্রত্ব* পানে আর চাহিলে না ফিরে ! 


স্বর্গীয় ডাক্তার শঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাক্পের সৃত্যু উপলক্ষে লিখিত । 


৮ 


মীনা পা এ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
তুচ্ছ তৃণরাশি প্রায় 
অবহেলি সমুদায়, 
চলেছ অদ্জানা দেশে আলো! কি তিমিরে ॥ 
৪ 
ধর্মশীল সত্য প্রাণ, 
জিতেজ্জিয় জুবিদ্বান, 
লক্ষী-সবন্বতী সদ1 ঘবে বিরাজিত ; 
স্বদেশ-কল্যাঁণে রত, 
উচ্চ সাধ 'অবিরত, 
কোমলতা-মধুরতা মরমে পুরিত ! 


৫ 


গৃহলস্ষ্ৰী শুদ্ধমতি 
সরলা সুশীল সতী, 

পতির মঙ্গল চিন্তা করে কায়মনে ঃ 
“আশু” এ অমূল্য নিধি 
ধারে দিয়াছেন বিধি, 

কিসের অভাব তার এ ভব-ভবনে ? 


খ 


এ স্থথ সম্পদ হায় ! 

অবহেলি সমুদ্ধায়, 
কোথা যাও মহামতি ! কি স্থথ লভিতে ?' 

কি কাজ রয়েছে বাকি 


এ জগতে হ'ল নাকি? 
যাও তাই বিভু-আজ্ছা যতনে পাঁলিতে ? 


শোকোন্জাস ৭৯৯ 
আ. 
মে দেশে কি ধনহীন-__ 
কাদিছে কাঙাল-দীন ? 
ত্বরাঁয় যেতেছ তাই করিতে সাস্বনা ? 
রোগাস্ত ওষধ পাবে, 
ক্ষুধার্ত আনন্দে খাবে, 
€তামাতে ডাঁকিছে বুঝি, বিলম্ব করো! না? 
০ 
অথবা পেয়েছ ব্যথা, 
জানি সে দারুণ কথা, 
সে দিন কনিষ্ঠ কত গিয়াছে ছাড়িয়া ? 
পুভ্রশোক হদ্দি-মাঝে 
বাজের অধিক বাজে, 
গেল কি ও হৃদি তাই শতধা হইয়! ! 
৬৯ 
নানা ভুমি মহাজ্ঞানী, 
মহাধৈর্য্যশীল মানী, 
শোক-ছঃথ সপে সাধু পরমেশ-পাঁয় 
নাহি জানি কেন কেন 
উদ্দাসীন বেশে হেন 
সর্বব্য ত্যজিয়া আজি চলিছ কোথায়? 
৩ 
হয় তো এ বসুন্ধরা 
জরাম্বত্যু-স্বার্থভরাঃ 
বিষের বাতাস বুঝি লেগেছে ও গায়? 


কাব্যকুস্থমাঞ্জজি 
দেবতা আদরে হায় ! 
লুকাতে লইয়! যায়ঃ 
সেই চারু দেব-দেশে যতনে তোমায় । 
১১ 
কি দারুণ গণগুগোল ! 
কি গভীর হরিবোল ! 
বঙ্গভূমি-শ্বত-বক্ষে একি বজাঘাত ! 
দেশের উজল নিধি, 
অকালে হব্িিল বিধি, 
“গঙ্গা এসাদের” দেহ হইল নিপাত ! 
এ 
উহঃ তি বিষম কথা ! 
প্রাণে প্রাণে লাগে ব্যথা, 
মধ্যাহ্ে তপন আজি পড়িল খসিয়া ; 
এ দুঃখ এ শোকোচ্ছ্ছাসে 
বঙ্গ-অভাগিনী ভাসে! 
আকাশে সুধাংশু রবি উঠিছে কাদিয়। । 
৬৩ 
তুমি তো চলিছ গজে ! 
মিশিতে সাগর-সজে, 
দিগন্তে লইয়া! বাও এ দুখ বারতা 3 
কহিও মা ! দূরাদূর-_ 
“শৃন্য মে ভবানীপ্ুুর»” 
বঞ্চিত “প্রসাদে” তব করেছে বিধাতা | 


শোকোক্ষ্াস ৮৮৬ 
৯১৪ 
মাতৃগণে দিতে শিক্ষা 
কে রচিবে “মাতৃশিক্ষা্” ? 
কে চাবে ঘ্ুচাতে দেশে অকাল-মরণ ? 
অনা থ-ছুর্ববল-জনে 
কে আর সদয় মনে 
করিতে অভাব দূর করিবে যতন ? 
১৭ 
পবিত্র জাহুবীকৃলে 
আগুন উঠিছে জ্বলে _ 
স্খ-সাধ-শাস্তিসহ এক অবলার । 
তাঁর রবি-তারা-শশা 
পলকে পড়িল খসিঃ 
আজ হতে হল তার জগত আধার ! 
১৩ 
স্লুভগ। সরলা আজি 
রহিল বিধবা সাজি ! 
শত চিতা রাবণের হৃদয়ে বহিয়া ত 
লিখিতে পরাণ ভবে, 
লেখনী খসিয়া পড়ে, 
বিধাতঃ 1 কি বেশে কারে দাও সাঁজাইয়া ! 
চিনি 
যাও তবে বশোধাম, 
যেথা সে স্বরগ নাম 
অজর অমর দেশে স্ুখ-শাক্ষিময় ? 


১০ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
রোগ-শোক-তাপ-শূন্ঠ 
আনন্দ-অম্ত পুর্ণ, 
ধান্মিককুলের চির-পবিত্র আলয় ! 
সাধি জীবনের কাজ 
যে মহাত্মা যায় আজ, 
পসারি শ্লেহের কোল নেবে কি তুলিয়৷ 
শাস্তিম় পরমেশ ! 
শান্তিপূর্ণ কর দেশ, 
থামাও শোঁকাত্ত প্রাণ করুণা করিয়া । 





ময-নৃহ্ৎ 


অআশমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে, 
বসস্তের নব হাসি 
উল্লাসে উঠিছে ভাসি, 
মল্লিকা-মালতী-যাঁতি থোঁপা থোঁপা দোলে ১. 
অঙজের সৌরভ তার 
তুলনা মিলে না আর, 
নন্দনে মন্দার মবি ! প্রাপণ-মন ভোলে । 
আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে । 


মৃত্য-স্থহৎ ৮৩ 
তু 


আমি দেখিয়াছি তারে মলয়-বাতাস, 
তেমনি মধুর ছটা! 
তেমনি আনন্দ-ঘটা, 
পরাণে তেমনি ক”রে মাখায় উল্লাস ) 
অতি ধীরে অতি ধীরে 
হাসে তোঁষে চলে ফিরে, 
অনস্তে ছুটিতে ঢালে অস্ত-উচ্জ্াস, 
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়-বাতাস ! 


গু 


শারদ চান্দের মত 

তারও জ্যোছনা কত ! 
হাসিয়া! মধুরতর সেও পড়ে খসি, 

ফুটাঁয়ে বনের ফুল, 

উছলি নদীর কুল, 
জীবন-মেঘের পাঁশে সেও থাঁকে বসি, 
আমি দেখিয়াছি তারে শরদদের শশী । 


৪ 


আমি দেখিয়াছি তারে পুরবী বাগিণী, 
সে যখন জাগে যন্ত্রে, 
কি জানি কি মোৌহ-মস্ত্রে_ 
নিচল নিথর চিত শ্বুমার অমনি 3 


৯৮৪ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 
সে যেন মধুর উষা, 
সে যেন দেবের ভূষা, 
সে যেন স্থথের সাধ, সোহাঁগের খনি ! 
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী ! 


১ 


আমি দেখিয়াছি তাঁরে মধুকতাময়, 
মমতা মাঁথান প্রাণ, 
মুখে মমতার গান, 
বড় আদরের কথা কাণে কাণে কয় 
কাছে গেলে মিঠা হাসে, 
আরে ডেকে নে পাশে 
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়, 
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময় ! 


শু 


আমি দেখিয়াছি তাবে মহাযোগে ততঃ 
সে এক জ্বলম্ত যোগী, 
স্ছখভোগে নহে ভোগী 3 
পোঁড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ বিপু বত ; 
আশা তার পরমার্থ 
কোথা কিছু নাহি শ্বার্থ 
বিশ্বপ্রাণ-ধ্যবনে যেন আছে অবিরত, 
দেখেছি সে পুখ্যময়ে মহাদেব মত ! 


সৃত্যু-স্থহাৎ ৮৫ 
্ 
নিক্ষাম সন্্যাসী সে যে এ মর-ধরাঁয় 
তারে তো! চেনে ন! কেহ, 
করে না আদর শ্লেহ, 
“আপদ বালাই” কলে ফিরে নাহি চাঁয় 3 
শত ত্বণা শত বাগে 
তার হিংসা নাহি জাগে, 
সব অত্যাচার ০ তো হাসিয়া উড়াঁয়, 
অথচ সে মহাবীর 
ভাঁঙে ভূধরের শির, 
ছুপ্দগ্ডে ব্রন্মাগু-নাশ তাঁর ক্ষমতায়, 
ছুহাঁতে সে ভালবাসা জগতে বিলায় । 
৮ 
আমি তারে চিনি শুনি ভালবাসি তায়, 
শুনিলে তাহারি নাম 
উথলে হৃদয়ধাম, 
পরাণ শিহবি উঠে সুধা পড়ে গায় ; 
এক দিন দৃরে-_ দুরে, 
অনস্তে অমরপুরে-_- 
নিয়ে যাবে ০ আমারে, কয়েছে আমায়, 
সে আমার কাছে কাছে, 
দিন বাত সদা! আছে, 
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়, 
তাঁর নাম মৃত্যু” আমি ভালবাসি তায় ! 


উষা-সমাগমে 


৯ 


কে তুমি আমাব বুকে 
ঢাঁলিলে অমৃতধারা ! 
সহসা কিসের তবে 
হইন্চ আপন-হারা ] 
৮ 
অমন আদর কবি 
কে তোমারে জাগাইলে ? 
আ মরি! সোণার বালা ! 
তুমি মা! কোথায় ছিলে ? 
হেরি ও রূপের ছটা 
জুড়াঁয় নয়ন-প্রাণ, 
অঙ্গের মাধুরী কিবা 
আনন্দে পূরিছে ভ্রাণ ! 
৪ 
ললাঁটে পরেছ ফোট! 
দশ দিক্‌ উজলিছে, 
মধুর মধুর ধারা 
ল্লেহ-অশ্র বিগলিছে । 


উধা-সমাগমে ৮৭ 


৫ 
আহা! কি ললিত বাগে 
ভরিয়াছ সগ্ু-ন্বরা ! 
ব্যজন করিছ যেন 
স্বরগের সুধাভরা । 
৯১০ 
অমনি সোণার মুখ 
আমি বড় ভালবাঁলি, 
মলিন্তা লেশ নাই 
কথায় কথায় হালি ! 
৭ 
সবল তরল হাঁসি 
কপোলে মেলায় হায় ! 
হ্যামা! তুমি কার মেয়ে ? 
বল বল পড়ি পায় ! 
রি 
এমন মনের মত 
কে তোমারে সাঁজাইল ? 
অমুল্য রতন এত 
কাহার ভাঁগারে ছিল ? 
৬১ 
যোশীর যোগের ব্ল 


স্বুমস্ত শিশুর হাসি, 
প্রেমিকের স্ুখ-অস্র 
প্রভাতে ললিত বাশী । 


কাব্যকুত্ছমাজলি 


টি 
যা হও তা হুও+ আঁমি--- 
কিছু লা বলিতে জাঁনি, 
নিরুপমা মনোঁরমা ! 
এইমাত্র মনে জানি । 
৯৯ 
দেখাতে স্বর্গের আলো 
ভালবাসা-মধুরতা, 
তোমারে আনন্দময়ি ! 
কেউ কি পাঠাল” হেথা ? 
১৭২. 
যেই জন সাজা ইল! -- 
হেন ছটা! এ মাধুরী। 
ধন্ঠ ধন্ত কাকু সেই ! 
ধন্য বটে কারিগুরি ! 
২১ ও) 
বিচিত্র শকতি হেন্‌ 
প্রেম মাখা কবর যার, 
আমার প্রাণের সাধ-- 
দেখি তারে একবার ! 
৯৪ 
জানিনে বুঝিনে, শুধু 
দেখে শুনে এই চাঁইঃ+__ 
অনস্ত কালের তবে 
তারি নামে ভুবে যাই । 


আয় ফিরে আয় 


সি 


ভেঙ্গে গেছে বুক শোক-তাপ-হুহখে” 
আঁশুন বয়েছে পরাণ ঘিরে, 
তাই যেতেছিস্‌ আধাবের দেশে ? 
ষাঁস্নে আমার মাথার কিবে। 
নথ 
তুই যদি বড় জুখ-শাস্তি-হারা, 
বড় ব্যথা বদি তোরি ও বুকে, 
জগত-হৃদয়ে তেলে দে হৃদয়, 
বেচে থাক্‌ শুধু জগত-স্থে । 
৯৫) 


তোর তবে যদি রবি-শশি-তার। 
হাসে না উজল মধুর হাঁসি, 

তেন ভাষ চোথে আবণেন ধা £ 
জ্বলে কত ঘরে আলো কবাশি । 

শু 

তোর বাড়ী যদ্দি না বায় শরৎ, 
ভ্রমর-০কোঁকিল-বসম্তভ-বাঁয়, 

কেন হবি “পঝ”-ভেঙ্গে ফেলে ঘর» 
জগত-সংসাবে খাঁটিবি আয় ! 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


€ 


“সাধের কাঁনন গেছে শুকা ইয়া”__ 
তা বোলে কি শুধু কাদিতে হয় ? 

না! ফুটিলে যু'ই হানিবিনে তই ? 
জগত তোমার কেউ কি নয়? 


শু 


কত ভাই-বোন আপনার জন, 
কত কারা হেথা করেছে মেলা, 
দেখিলে হৃদয় কি জানি কি হয়, 
আয়! এই ঘরে খেলিতে খেলা 


প 


তোর মুখে বদি হাঁসি নাহি ফোটে, 
ওদেরি হাসিতে মাখিবি প্রাণ, 
তোঁর বুকে যদি ঢেউ নাঁছি উঠে, 
ওদেরি আনন্দে গাহিবি গান । 
৮৮ 
অপরের সুখে হাসি মুখে মুখে 
বাবে না কি তোর মরম-ব্যথা ? 
“যে দিন গিয়াছে- আসে না কো আর” 
“জগত” কি তোর কথার কথা ? 
৯ 


মধুমাথা ভাঁষ মেহের সম্ভাঁৰ 
রাত দিন তোর পড়িছে মনে ? 


আয় ফিরে আয় ৯৬ 


(তোঁর ছিল যাঁরা, চ”লে গেছে তাঁরা, 
আশুন লেগেছে ফুলের বনে? 
১ ০ 
“জগত” কে তোর ?-_-জগত তারাই ? 
তোতে মাথা ছিল তাঁদেরি প্রাণ, 
পরাণের গায় জড়াইয়! যায়, 
তোদের কাহিনী পুরাণে গান ? 
১১ 
আঁজ নয় তুই পথের ভিখারী, 
ক্রখ-সাধ সব হয়েছে ক্ষয়, 
তা” বলে চাবিনে জগতের পানে, 
জগত তোমার কেউ কি নয় ? 
৯২২ 
তুইও একজন জগতের তবে, 
এ বিশ্ব-বজগত তোরও লাগি, 
আয় ফিরে আয় জগতের কোলে ! 
আমি তোর পায়ে এ ভিক্ষা মাগি । 
ভাল তে বাদিস্‌- বাদিতে জানিস্‌, 
ভালবাদ। তোর হৃদয়-মাখা, 
আশয়! জগতেরে ভালবাসিবারে 
শোক তাপ সব, থাক্‌ না ঢাকা । 
৯৪ 
দেখ! অগণন তোবি ভাই বোন, 
চাঁদ-মুখে বয় বিষাদ-ধারা, 


৯২ 


কাব্যকুন্্মাঞ্জলি 


আদরের ভাষে সোহাগ-সম্ভাষে, 
তুলে নেগো ! কোলে, হাক্ষিক তারা 
১৫ 
ওদের বাগানে উঠিবে ফুটিয়া 
তোরি বেল-ঠাপা-গোলাপ যৃ'ই, 
ওদের চাদ্দিমা তোরে আলো দিবে, 
সবে যে গো! তোর, সবারি তুই? 


৯৩৬ 


তোরও এ জগত তোরও এ ব্রন্গাণ্ড, 
তোরি হঃয়ে সব প্রাড়াক্‌ ঘিরে, 

আয়! জগতেরে ভালবাসিবারে, 
ফিরে আয় ! মোর মাথার কিরে । 





তমি ভে! আমার 


১ 


তুমিই সকল হরি ! তোমারি সকল, 
কে আমি যে নিত্য মাগি ভবের কুশল ? 
হয় হোক্‌ দিন রাত, 
হয় হোক বজাঘাত, 
থাকুক বা ধরা-ভরা আধার কেবল ; 
তাই কর ইচ্ছাময় ! 
যা তোমার ইচ্ছা হয়, 
কে আমি যে ঢাঁলিব এ শোক-অশ্রজল ? 


তুমি তো! আমার ৯৩ 


৮ 


কে আমি ধরাঁর কোণে বেধে ছোট ঘর, 
এরে বলি “আপনার” ওরে বলি “পর” ? 
কেমন কুহকে ভুলি, 
করি হেন দলাঁদলি, 
কাঁরে বলি “বেচে থাক”, কারে বলি “মর 3 
তোমার জগতে আসি, 
আপনারে ভালবাসি 
কে আমি এমনতর অবোধ পামর ? 


৮] 


কে আমি কোথায় আমি পাইনা ভাঁবিয়।, 
কোথা হ'তে এলে যাৰ কোথার চলিয়া! ? 
কেন বা অজানা টানে 
যেতেছি মব্রণ-পাঁনে ? 
পতঙ্গ আগুনে পোড়ে কি মোহে ভুলিয়া ? 
বুঝি নাকো! কোন তত্ত 
কেবলি “আমা”-তে মন্ত, 
পশড়ে আছি শত ফেরে সংসারে জড়িয়া | 


৪ 


তোমার এ ঘরে বিভো ! “আমি” কি আবার? 
“আমার” “আমার” করিঃ কি আছে আমার ? 
সকলি এখানে বুবে, 
আমারেই যেতে হবে, 
আমারি ফুরাবে দিন ফুরাবে সংসার ! 


৪১৪ 


কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি 


কে জানে কি হবে শেষ, 
আধার অনস্ত দেশ, 
পাঁব কি সেখানে কিছু ভাঁলবাসিবার ? 
৫ 
য। হবার হোক মোর শুনে কাজ নাই, 
এসেছি খন আমি থেটে খুটে যাই, 
তুমি নাথ! শুভময়ঃ 
জাঁনিতেছ সমুদয়, 
আমি কেন দিবাঁরাতি অভাব জানাই ? 
এ জগত থাকে থাক্‌, 
না থাকে এখনি যাক, 
আমি কেন মৌর তরে এটা সেট। চাই ? 


শু 


অথবা-_ 


তোমার এ বিশ্ব দেছ করি মোর ঘর, 
যে কদিন থাকি, কেন বব “পর পর” ? 
আমার হখের তরে, 
রবি শশী আলো করে, 
ছুকুল উছলি নদী খেলে তর-তর ; 
জুড়ায়ে আমারি কায 
অনিল দিগন্তে ধায়, 
বনে ফোটে ফুল সে তো তোমারি আদর 
৭ 
কিনা দ্দেছ তুমি মোরে করুণাসাগর ! 
না পেয়েছি কি বা তৰ জগত-ভিতর ? 


তুমি তো আমার ৯৫ 


আশা, জ্রীতি, দক্সাঃ জেহ__ 
মাখা! মাঁনবের গেহঃ 
পাকে পাকে শত পাকে বেধেছ অস্তর ; 
তাই আমি ভিক্ষা চাই 
তাও কি চাঁহিতে নাই ? 
আমি বে তোমার অণু, আমি যে অমন! 
যা মোর আকাজ্া আছে 
কব না তোঁমাঁর কাছে ! 
তুমি যে প্রেমের হরি, কিসে করি ডর ? 
তৃমি ত আমারি-_-আমি কেন হব পর ? 


৮ 


তুমি তো আমারি, তবে কেন অশ্রজল ? 
“তোমারি মঙ্গল” সে তো! আমারো মঙ্গল, 
হয় হোক, দিন-বাত 
হয় হোক ব্জাঘাত, 
ডুবাক অবনি ছুটি জলধির জল ; 
আমি কেন তার লাগি 
ও চরণে ভিক্ষা মাগি? 
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সফল । 
তাই কর ইচ্ছাময় ! 
যা, তোমার ইচ্ছ] হয়, 
কে আমি ফেলিব তায় নয়নের জল ? 
তোমারি মঙ্গল সে তো! আমানো মঙ্গল । 


সেভ 


তিন দিনের কথা 


এক দ্বিন ছুই দিন ভিন দিন ঘা, 
দিন বায় বাতি আলে, 
ববি গেলে শশা হালে, 
ধনী তেমনি ভব ক্েহ-মমতাযষ 
নিঠন্ধ আমারি মন, 
তোরে ছেড়ে প্রাণধন ! 
আসিয়াছি কতদূর মাগিয়া বিদায়, 
ন্সেহের প্রতিমা মোর রয়েছে কোথায় ? 
এ 
বোকবে লা পাষাণ মন অপরের জ্বালা, 
যাহাব। হৃদয়হীন, 
তাঁরা বলে “তিন দিন” 
বোঝে না এ “তন দিন” কফি আশশুন ঢাল ! 
ভিন দণ্ড তিন ক্ষণে, 
তিন যুগ লাগে মনে, 
না হেরিলে তোরে প্রিয় ! মণিময়-মাল। ! 
কাডালের সবে ধন তুই প্প্িয়বাল। ! 
ব্বটে 
নয়ে বছরের মেয়ে শ্্রিয়টি আমার, 
স্বর্গের কাঁচ ভষাঃ 
বলষ্ভের নব দুবাঃ 
আঁশার্ববাদী ফুলটুকু ইঞ্দেবতার ! 


তিন দিনের কথা! ৯৭ 


কত সুখ কত ছুখ-_ 
মাখানো ও চাদমুখ ! 

কত স্বতি, কত শ্লীতি সীমা নাই তাঁর, 

পরে কি তা বোঝে প্রিয়! কি তুই আমার 


৪ 


সরল। সোণার মেয়ে হুখের আধার, 
কখন মলিন মুখে, 
ভূতল ভাসায় ছুখে, 
কখন হাঁলিয়া উঠে উজলি সংসার । 
দেখিয়া! দেখিয়া তাই 
হেসে কেদে মরে যাই, 
কত কথা মনে জাগে কারে কব আব, 
সোঁণাঁর সরল! মেয়ে প্রিয়টি আমার ! 


৫ 


একটি বাধন তুই এ উদাস প্রাণে, 
আজিও সংসারে থাকা, 
স্রখ-সাধ বুকে রাখা, 

সে কেবল চেয়ে তোর ওই মুখ পানে ; 
আমার ভবিস্ত রেখা 
তোরই কপালে লেখা, 

আশার নিভভ্ত আলে মাথা ও বয়ানে, 

তুই তো অস্থত-কণ! এ মরু শ্মশানে । 

. 


৪১ ৮৮ 
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শু 


অলোধ বালিকা মোর কিছুই বোঝে না, 
আজিও সাথীর সনে 
খেলা করে বনে বনে, 
আজিও পুতুল পেলে পুলকে মগন। | 
সহপাঠী সহ ঘুটি, 
কত কর ছুটোছুটি, 
নাই ও বিমল বুকে বিষাঁদ-ভীবনা, 
সংসাবের ধার প্রির ! কিছুই ধার না! 


া 


নিঠুর সংসার এ যে ন্ঠির সংসার ! 
ভরা কত ছুখ-পাঁপ, 
কত শোক, কত তাপ, 
কত হিংসা-দ্বেষ আব কত হাহাকার! 
তোরে হায়! ন্লেহলতা ! 
লুকায়ে রাখিব কোথা 
আশীর্ববাদী ফুলটুকু ইষ্টদেতাঁর, 
কোথায় বাঁখিলে তোরে ছৌোঁবে না সংসার ? 


৮ 
তোরে তো সপেছি প্রিয় ! বিধাতার পাঁয়, 
তোর ও জ্দয় মন+ 
তাহারি পবিত্রাসন 
হোঁক্‌ হোঁক্‌ চিরদিন দেব-করুণাঁর ; 


তিন দিনের কথা! ৯৯ 


আর চাই অধিরত-_ 
ধার প্রিয় তার মৃত 
হয় বেন, দেখে, সুখে মরে যাই হায় । 
অন্তিমের শান্তি হোক্‌ প্রাণ-প্রতিমাঁয় ! 
একে একে তিন দিন হল অবসান, 
দিন যায় বাতি আসে, 
বাব গেলে শশা হাসে, 
দেখিনি মে সনোবনমা আম রে পাবাণ ! 
কশ৩ দিনে ঘরে গিয়ে 
তোধে প্রি! কোলে নিয়ে 
জুড়াঁব ভাঁপিত বুক ব্যথিত পরাণ, 
এলাষে টচিকণ চুল, 
দোৌলাখে গোলাপ ফুল, 
ছুটিয়া আতিপি মেখে হানি অভিমান ! 
সহজ চুন্বনে প্রাণ 
হবে নাঁকে। সমাধানঃ 
জাগবে মরনে কবে সে পুরবীতান ? 
কদিনে হেবিব প্রিয়! তোর সে বয়নি? 
সে সোহাগ-মাথা হাদি _ 
ব্বর্গ-মন্ড/ পাশাপাশি ! 
দেব নর ছোয়াছু যি, হয় ন' বাখান ! 
ক”দিনে হেবিব প্রির ! তোর সে বয়ান? 


শপ লে 


মাধ 


নি 
মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-_ 
ছু”টো। কথা না কহিতে, 
হুস্টী বার না চাহিতে,ঃ 
আপনি পোহায়ে যায় বামিনী সাধের, 
মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
ঙ্ঠ্‌ 
মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-__ 
শৈশবের সরলতা, 
যৌবনের মধুরতা, 
ছু”দিনে ফুরায়ে বায় পোড়া মানবের, 
মানব-জীখন ছাই বড় বিষাদের । 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদে র-_ 
স্কথঃ সাধ, শাস্তিগুল 
অকস্মাৎ পড়ে খুলি, 
(নিভে যায় আশা-বাতি চির আদরের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
৪ 
মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের 
বুক চেরা ধন নিয়া, 
পোড়ায় আগুন দিয়া, 
শ্মশানে সনাধি করে ক্সেহ-প্রণয়ের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 


সাধ ১০১ 
€ 


মাঁনব-জাবন ছাই বড় বিষারদের__ 
দয়া-মায়ামমতায়, 
ঢাঁকিয়া রাখিতে হায়, 
পরের চোখের জল উপেখা পরের,» 
মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
১৬ 
মানব দানব বুঝি বিশ্ব জগতের-__ 
কুটিল কটাক্ষে চায়, 
হুর্ববলের রক্ত খায়, 
পদ্দাঘাতে ভাঙে বুক দীনকাঙালের, 
মান্ব-জীবন হাঁই বড় বিষাদের ! 


৭ 


মান্ব-জীবন ছাই বড় বিষাদের 
হৃদযের পবিভ্রত! 
বিশ্বময় বিশালতা, 
তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের, 
মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
০ 
কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবের- 
জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভ রা, 
শোকে-তাপে বেচে মরা, 
পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 


১০২ কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


০১ 


এবার তো কর্মভোগ ভুগিলাম ঢের _ 
কালের তরঙ্গে ভাঁনি, 
ফিরে বদি ভবে আলি, 
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের, 
মাঁনব-জীবন ছাই বড বিষাদের ! 


০ 


ফুল হয়ে ফুটে থাঁক সখ সোঁভাগের - 
আমিও ্ানিল হব. 
তোমারি সৌব্ভ বব, 

জুন্ডাঁৰ পরাঁণ-মন কত তাঁপিতেরর, 

এ আমার বড় সাধ চিব জনমের 1 


খারাপ, নার ক্র, & সপ, 


পর্ব-স্মৃতি 


৬ 
এমনি সময়ে সখি! 
স্খ-নিশা বায় যায়, 
সে আমারে বলেছিল-_ 
“কাল যাব মথুরায় 1” 
হী 
আকাশের তাঁবাগুলি 
পড়েছিল খসে খসে, 


টাদিমা সরায়ে মুখ 
এক পাশে ছিল ব্সে। 


৩ 


আকুল লহরী-রাশি, 
ছুটেছিল-__-বমুনীয়, 

অনিল উদ্ণাস-চিত 
গেয়েছিল-প্হায় হায় 1” 


৪ 


ফেলেছিল কুল-বাল! 

ফোটা? ফোটা অশ্রধারা, 
বিব্শ। এ্রককতি-বাণী 

হইল আপনাহাঁরা ! 


€ 


মুখোমুখি ছুস্টী পাখা 
তুলিল করুণ তান, 
এমনি সময়ে শ্যাম 
গণহিল বিদায়-গান ! 
৮১০] 


এমনি সময়ে হায় ! 

না হতে যামিনী ভোর, 
ফুরাল স্বপন মম-_ 

ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ! 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


খ্ 


কবে সে গিয়াছে চস্লে, 
নিভেছে সাধের হালি, 
লাগে না মরমে আলো 
বাজে না বিজনে বাশী। 


[০ 


শুনিতে একটী কথা 

কেউ তো সাধে না পাশ্য* 
একটু হাসির আশে 

ব্রহ্মাণ্ড বিকাঁতে চায় ! 


*১ 


আজি আর কেউ নাঁই 
এ অনাথা অবলায়-___ 
“আমার আমার” কলে 
ফিরিয়া! চাহিবে হায় ! 


৯১৩ 


সব তো ফুরাঁল মম 
স্থথ-সাধ-ক্সেহ- ধাবা, 

গেল না যাতনা আর 
শুকাল না অশ্রধারা 1 


৯৬ 


শুন্য বুকে শুন্য মনে 
কেবলি রয়েছি মরি” 


আমার শৈশব ১০৫ 


তার সে অম্ৃতমাখা 
স্বতিটুকু প্রাণে ধরি ! 
১২ 
হৃদয়ের পাতে পাতে 
লিখিয়! রেখেছি হায় ! 
এমনি সময়ে শ্যাম 
চলে গেছে মথুরায় ! 


আমার শৈশব 


সি 
শৈশব! তোমারে আমি খুজি কতবার, 
আজিও তোমার তরে পরাণ কেমন করে ! 
মুখের শৈশব মম ! গিয়াছে কোথায় ? 
আবার আয়রে মন! শৈশব দোলায় । 
স্‌ 
সে দিন, যে দিন ছিলে শৈশব ! আমার, 
ছিল ধর! সুখময় কচি কচি সমুদয় 
এই রবি, এই শনী, অনল, অনিল, 
কি জানি কেমন্তর কচি কচি ছিল ! 
মধুর নাচিত নদী মৃছুল হিল্লোলে, 
কুন্থমের তরুরাঁজি নব নব ফুলে সাজি 
দোঁলাইত প্রতিবি্ব বিমল জীবনে, 
দেখি দেখি হাসিতাঁম নিরমল মনে । 
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৪ 
ফুটিলে সোঁণার চাদ দিক্‌ উজলিয় 
“আয়-আয়-আয়” বলি ডাঁকিতাঁম কর ভুলি 


“ভুব্ন-ভুলান হাঁসি” হাসিত সে তাই! 
টাঁদ যেন ছিল মের আপনার ভাই ! 


রতি 
হাঁসি বঈ সে কাঁলে তে! নাতি ছিল মার, 
কাঁদিতে নয়নজলে আনন্দ পড়িত গ*লে 


ঘবে হাঁসিতাম ধরি মার মুখখানি, 
আদারে হাসিতে দেখ হাসিত ধ্পশণী | 
শু 
ছুটিধা বাবার কোলে উঠিতাম গিয়ে, 
ভাঁমিব-লহরী তুলি খিয়া দিতাম ধুলি 
তিনি তূষিতেন কায়ে মপুমাথা কথা, 
কোথা সে শৈশব আঁজি_-বাঁবা মোর কোথা ? 


7 
সেদিন মায়ের কাছে ছিন্ত খুলা ইয়া 
কে জানে কেমন কি কে নিল শৈশবে হরি 


নিদ্রার কুহকে আঁমি কিছু জাঁনি নাই, 
“কিছু” জানিলে কি স্ুখ-শৈশবে হারাই? 
৮ 
সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার, 
মরম খুলিয়া কই, আমি আঁর আঁমি নই 
নাই আর সে কালের নিরমল মন, 
বাঁজ পঞড়ে পুড়ে গেছে সেই ফুলবন 


আমার শৈশব 


হাসে না সুধাঁংশু আর মৌর কথ শুনি, 
আঁধ-ফোঁটি! ফুল গুলি ডাকে না আঙ্গুল ভুলি, 

ভেঙে গেছে কোন্‌ দেশে সেই খেলাঘর, 

আমার সে সাঁথীগুলি হয়ে আছে পর! 


১৩ 
ফ্রায়েছে সেকালের ভাঁলবাঁসাঁবাসি, 
কত শোক কত ভাঁপে কত ছুঃখ কত পাপে 


দূর হয়ে গেছে সেই নিরমল হাসি, 
তাইলে! এননি আমি আখি-জলে ভাসি । 


আজিও সে ফুল ফোটে কুস্থমকাননে, 
আজিও বসান্তে ধর শ্৮ামল-পল্লবভদা 
আজিও পাপিয়া গাঁদ পিও পিও কায়ে, 
যমুনা জাহ্বী ভারা আজো যায় বয়ে! 
১২ 
আজিও উধার হাসে হাসে বঙ্গুনতী, 
'আঁজিও জের তাঁর" ছড়ায় কনক-ধাঁতা 
বার মাঘ বছবাঁদি সব আঁছে সেই, 
শুধুই আদার প্রাণে সুপটুকু নেই ! 
৯৩) 
তধুঙজে তরঙ্গে তায়! ভেঙে এ হদয় 
উথলয়ে অধিরল পোড়া নয়নের জল 
বখন প্রবাহ বয় নিবারিতে নারি ! 
তবুও লুকাঁই কত বনে নিবারি ! 


১০৭ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 
১৪ 
শৈশব! তোঁমারে তাই ডাকি আরবার 
আবার বারেক তরে শিশু করি রাখ মোরে 
ভূলিয়৷ মরম-জালা অসহা বেদন, 
হাঁসিগে মায়ের কোলে করিয়া! শয়ন ! 
৯৫ 
তোমার পরশে পাব নবীন জীবন, 
সেই মন সেই স্থখ সে সব সোণার মুখ 
আবার আসিবে ! যথা বসন্তে ধরায়-_ 
অযুত কুস্গম ফোটে শুকানো লতায় ! 
১৩৬ 
আবার ছুটিব আমি সমীরণ সনে 
উঠিব বাবার কোলে ধরিব সাথীর গলে 
আবার ঘুমাব মবি ! শৈশব-দোলায়ঃ 
আয়রে শৈশব ! ফিরে, একবার আয় । 
৬৭ 
কোথা তব নিবসতি স্থখের আগার 
আমারে ভূতলে ফেলে কোথা তুমি চলি গেলে ? 
সেখানে কি শোঁক-তাঁপ-মলিনতা নাই ? 
কহ রে! আমারে আমি সেখানে লুকাই । 
১৯৮৮ 
স্বরগে জড়িত আহা! ললিত শৈশব ! 
তব স্থথ-স্থতি গানে আজিও এ ভাঁঙ প্রাণে 
বেজে উঠে স্প্তস্বরা পুরবীর স্বরে, 
হৃদয়ে তুফান চলে লহরে লহরে । 


প্রভাতি-চাতক ১০৪১ 
৯৪৯) 


এ জনমে আর তুমি হবে না আমার, 

তবুও সে হুখরাশি বিমল সঙ্গীতে ভাসি” 
যখন উছলে মনে তখনি নূতন, 
ভুলিয়া সকল জাল! নিরখি স্বপন । 


$ পান জার হানার $ 


গ্রভাত-চাতক 


৯ 


সরিছে আধার কালো, 
উষার নবীন আলে! 
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি 3 
“এত ভোরে কোন্‌ পাখি ! 
গাহিছ ! আকাশে থাকি, 
জাগাইয়া ধরাতলঃ মাতাইয়া কবি ?” 
৮২ 
মধুর কাকলী মুখে, 
খেলিছ মনের স্থখে, 
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জড়ায় ! 
সুনীল গগন-কোলে 
কাঞ্চনের ফোটা দোলে ! 
সজীব কুস্থম যেন পবনে উড়ায় ! 


০৯৩ 


কাব্যকুস্থমার্জলি 
৩) 
কি জানি কি থোঁগ-বলে 
ব্ববগে যেতেছ চলে 
দেখি বেন থেকে থেকে জলদে লুকাঁও + 
দেবতার শিশুগ্ালি 
খেলে যথা হেলি ছুলি, 
কে তুমি তাদেন সনে খেলিবাঁরে যাও ? 
৪ 
চিনেছি চিনেছি আমি 
ওই থে চাঁতক তুমি, 
প্রভাতি কিরণ মেখে কব ঝলমল 3 
নাচিছ তপন-আগেঃ 
জাঁগাইছ জীব-ভাঁগে, 
স্ুললিত গানে মরি মাভায়ে ভূতলে ! 
৫ 
শুনি এ অম্বত-গীতি 
কার না জনমে গ্রাঁতি? 
কে যেন অম্ৃত-ধাঁর! ঢাঁলিছে ধরায় ; 
ছুটিছে অম্বত-রাঁশি, 
অস্বৃুত-হিলোলে ভাসি, 
'অমত-তফানে বেন নন ভেসে যায় । 
৬ 
হেন গান কোথা ছিল ? 
কে তোমারে শিথাইল ? 
কহু বে চাতক |! নে স্ই সমুদয় 


ওুভাতি-চাতক ১১১ 


আমি তো বুঝেছি এই, 
জগত-জননী যেই, 
তাহার শিখানো গীত, আর কারো নয় । 
৭ 
থে সাজায় রামধন্তঃ 
যে হাসার শশা ভীন্ত, 
অম্ল কমল বেই সাঁললে ভাসায় ; 
ধাহাঁন কৌশল-বলে 
গ্রহ ভারা শু্তো চলে, 
০শাঁনাবে এ হেন গাতি সেই রে শিখায় ! 
৩ 
আমল মখুবে পাখি ! 
তাই ড।কিছ লাকি 
স্বর্গ-ভুাবে ডঠি পঙ্গাণ খুলির! ? 
তুচিবে । ডাঁকছ ধাকে, 
আনি সদা ডাক তারে, 
আমি ডাক ধরীতলে হৃদয় ভরিয়া ! 
তবে ভাই 1! নেমে আয, 
দু'জনে ভাঁকিব মাশ্য, 
বুঝিব বুঝিব সে মা কার ডাকে আসে; 
তোর ডাক স্ুধা-মাথা। 
আনার শুধুই ভাঁকাঃ 
দেখি মা আমানতে ভাঁল বাসে কি না বাসে 


১১২ কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


১৩ 


আয় তবে আয় চলি ! 
দৌহে হয়ে গলাঁগলি, 
মায়ের “মঙ্গল-গাথা” গাই একবার ১ 
দূরে যাবে মলিনতা, 
দুরে যাবে সব ব্যথা, 
ভরিবে তাহার প্রেমে হদয়-আগার ! 


শুক তার 


১ 


দাড়া ভাই শুক তারা! 
দিব অশ্রু ছু+টে1 ধারা, 
বলিব কয়টি কথা, তুমি কি তা বুঝিবে? 
কি দেখেছি চেয়ে চেয়ে? 
আমি তো পাগল মেয়ে ! 
শুনিয়া কাহিনী মমঃ হাসিবে না কাদিবে? 


২ 


ভাই! ভাই! আগে কও, 
তুমি তো নিষ্ঠুর নও ?-_ 
না না না তেমন কথা কভু মনে লয় না, 
অমন মূরতি যার সে নিদয় হয় না। 


শুক ভাঙা ১১৩ 


স্গু 


তবে তো! তোমারে ভাই ! 
একটু সংশয় নাই, 
মরম খুলিয়! তাই ছুটো কথা কহিব, 
রাখ যদ্দি ও চরণে কেনা হুসয়ে রহিব । 
5 
হেথা হ'তে - দুরে দুরে 
স্বরগে অমরপুরে 
উপাস্ত দেবতা মম কতদিন গিয়েছে__ 
নানা নাবাঁন নি তিনি, তাঁরা ধরে নিয়েছে । 


৫ 


সে সব অরমে রোঁস্ক্‌, 
আমারি পবাণে সো”ক্‌ 
দে আশুন এ হৃদয়ে জলিতেছে জ্লিবে, 
কাজ কি দেখায়ে পরে, তার বুকে বাজিবে ! 
৯৬ 
তুমি ভাই ! মাথা খাও, 
সে দেশে বারেক যাও, 
আমার পুজিত দেবে দরশনে চিনিবে, 
কত অভাঁগিনী আমি, দেখিলে তা মাঁনিবে ! 
প্‌ 
হেরি সে পবিত্র কান্তি 
তোমারো! ঘটিবে জাস্তি, 


৮ 


৯১৪ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


জীবন মরণ তুমি সব বাঁবে ভুলিয়া, 
তোমারে হইবে সাঁধ__প্পায়ে থাকি পড়িয়! 1” 


৬ 


ভার কাছে গুশখাম € 

কহিও আর নাম, 
দেখিবে দেবত। তোম! কত ভাল বাসিবে, 
ফুটে বলিও না৷ কিছু মনে মনে হাসিবে। 


৯ 


প্রণাম জানায়ে তায় 

স্গৃধিও-_-*যে পড়া পাস্র, 
তারে কাদাবার সাধ আজিও কি পোরে না 
সাবাঁস্‌ অমর-প্রাণ ! নরে এত করে না !” 


১৬ 
বলিও “যে মরধান্ম 
অমর অমৃত নাঁম-_ 


ধেয়ানে রয়েছে, তাঁরে দেখিবে কি সদয়ে ? 
কত আর সবে ভার ছোট-খাট হৃদয়ে ?” 


৯১৯ 


বলিও- প্লাজের কথা--- 

যেই চির পদশন্তা, 
তারে কি পো্ছাতে হম্ম মরমের আগুনে 
জলধি শুকাক ছার কপালের বিগুণে 1” 


হউক তাক! ৯১৫ 
১৯ 
বলি,৪---প্ছণভিন্রা বো 
ক্ষমিতে যাহা দোষ, 
আবার তেমনি ক”রে ক্ষমা সেই মাঁঙগিছে, 
অনস্ত পিপাসা তার প্রাণে প্রাণে জাগিছে 1৮ 
১৩ 
বলিও--"পাতিয়া কন 
শুন্যে শূন্যে মেগে বর 
বুক-ভরা তৃষা তার নিবারিত হয় না, 
দারুণ আগুন জলে? চাপা কু রয় না!” 
১৪ 
বলিও--পলে স্তব্ধ প্রাণে 
চেয়ে আছে শুন্য পানে? 
করুণ নয়নে তারে কত দিনে হেরিবে ? 
কবে তার “নন্দাজত” সমাপন কৰিবে ?” 
১৯৫ 
বলিও--“তোমার কাছে 
কি তার লুকান আছে ? 
হৃদয় খুলিয়া দেছে, দেখেছ তো দকলি 
বাকি আছে কস্টা কথা কহিবারে কেবলি |” 


১৩ 


বলিও বলিও পাছে-_ 
তার কি তা মনে আছেঃ 


১১৬ 


কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি 
“ছু'জনে একাত্ম হয়ে দেব-পুবে মিলিব” 
স্বধিও সে দিন আমি কত দিনে পাইব ? 
৭ 

দূর হোক্‌ ছাই-_-ভাই! 

আর ক»য়ে কাজ নাই, 
নয়ন উথলে সিন্ধু নিবারিতে পারিনে, 
কত কি আসিছে মনে, ভাঁষা তার জানিনে ! 


৯৮ 


ও গীত তুলিতে তার! ! 

হয়ে যাই আত্মহারা ! 
দোষ না লইয়া তুমি আশীর্বাদ করিও, 
বা বলে দেবতা, মোরে ত্বরা এসে বলিও । 





ভ্রাদ্িতীয়। 


৯ 


দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 
চরণপরশে তোর 
অবনী আনন্দে ভোর, 
আকাশে অমর কণ্ঠ আগমনী গায় ! 
পারিজাত-পরিমল--- 
মাথা আজি হৃদিতল, 
পরাণে অস্ত-ধারা ঢেউ খেলে যার 


জ্বাতৃদ্বিভীয়া ১১৭ 
বরষের এক-দিন 
ভাই-দ্বিতীয়ার দিন ! 
বিশ্ব-মোর শ্লেহ-সিন্ধু উৎলে ধরায় ! 
দেরত' ভ্রাতৃদ্িতীয়ে ! প্রণমি তোনায় ! 


৮ 


দেবতা ভ্রাতিদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 
আমরা “ভগিনী ভাই”, 
চিনিনে কুঝিনে ছাই ! 
আধারে রয়েছি পশ্ড়ে মরণ-শয্যায় 3 
চাঁদিমা» তপন, তর, 
এখানে হাসে না তা”রা, 
শ্লেহ-মমতার মুখ নাহি দেখা যায় ! 
এ মহাশ্মশান-ভূমি? 
কেমনে আপিলে তুমি 
উজলিয়! দশ দিক্‌ নব জ্যোছনাঁয়? 
ও পুত অঙ্গের বাসে, 
শব-দেহে প্রাণ আসে, 
অম্ৃত-উচ্ছ্াঁস ছোটে গঙ্গা-যমুনায় ! 
ফিরবে আসে ন্লেহ-ল্রীতি, 
ফিরে জাগে সুখ-স্বতি, 
ফিরে বহে আব্য-রক্ত ধমনী-শিরায় ! 
দেবতা জাতৃদ্িতীয়ে! প্রণমি তোমায় ! 


* $৬৮৮ 


কাব্যঝুস্থমাঞজলি 


৩ 


দ্বেব্তা ভ্রাতৃদ্ধিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 
তোমারি করুণ তরে 
বাঙ্গালীর শূন্ধ ঘরে, 

আনন্দ-উৎসব পুর্ণ তৃপ্ত সমুদায় ! 
গীথিয়া ফুলের মাঁল। 
ভাঁকে তোম। ব্ঙ্গবালা, 

কুক্মুম-অঞ্জলি তার! দিবে বাঙ্গা পায় ! 
গলাগলি কোটি বোন, 
কোঁটি কণ্ঠে আবাহন, 

আয় রে অন্বতময়ি ! মৃত বাঙ্গালায় ! 

দেবত। ভ্রাতৃদ্িতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 


৪ 


দেবত। জাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রশমি তোমায় ! 
বঙ্গের কুমারী সবে 
অজি সে “তগিনী” হবে, 
পাইবে জীবন নব তব করুশাঁয় ; 
জননী, দুহিতা, নারী 
আজি সবে মানে হাষি 
্শমন দমন হেন কারি ক্ষমতাঁয় ? 
কে দিলে কপালে ফোটা, 
থাকে না যমের খোৌঁটা 
এযের ছুয়ারে কাটা” কেবা দিতে পাক? 


আাতদ্িজীয়! ৭১ ৭8 


একটু মিষ্টাঙ্গ কার, 

সুখে দিলে একবার, 
রোগ-শোক দারিদ্রতা দুর হু-য়ে যায় ? 

ভশিনীরে এ সম্মান 

তোমারি তোমারি দান ! 
হেন খণ কেবা কবে শুধিবারে পায়? 
দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 


€ 


দেবতা! ভ্রাতৃদ্িতীয়ে ! প্রণমি তোমায়! 
নারীগণে মহাপ্রাণ 
আজ দেবি! কর দান, 

“ভগিনী” হইবে তারা তব করুণায় । 
স্বার্থশৃন্য পাপশন্, 
নিঞ্ষাম পরার্থপুর্ণ, 

পরের মঙ্গল চাৰে ভুলি আপনায় 
জগতে তগিনী-হিয়ে 
স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে 

এক বিন্দু ফিরে পেতে কু নাহি চায় ; 
কুটিল সংসার দূর 
শাস্তিময় অস্তঃ পুর, 

ভগিনীর বাস সেথা মমতার ছায় £ 
উদ্দাসীন! কুথে ছখে, 
তথাপি অতৃপ্ত বুকে-_- 

ভ্রাতার কল্যাণ যাচে বিধাতার পায় ! 


১২ 


কাব্যকুস্্মাঞ্জলি 


এ হেন ভগিনী-প্রাণ 
আজি দেবি! কর দান, 
হাঁনতা-নীচত। যেন লাজে ম”রে যায়, 


দেবতা ভ্রাতিদ্বিতীয়ে ! প্রণমি তোমায় ! 


শু 


দেবতা ভ্রাতৃদ্িতীয়ে ! প্রণমি তোঁমাঁয় !' 


জগতে পুণ্যের সেভু, 
অনস্ত স্গথের হেতু, 

আশার স্বপন-স্ধা নিরাশ নিদ্রায় ; 
চরণ-পরশে তোর, 
অবনী আনন্দে ভোর, 

বহিছে অস্থত-গন্ধ হেমস্তের বায় ! 
আজ কি তোমার ঘরে 
বিশ কোটি সহোদরে 

ডাঁকিবে ভগিনীকুলে লেহ-মমতাঁয় ? 
তাঁদের পবিত্র বক্ষ, 
উচ্চ আশা উচ্চ লক্ষ্য 

মলিনতা৷ কুটিলত। ছু'ইতে না পার ॥ 
নহে অন্য নহে পক, 
ভগিনীর সহোদর, 

দেবতার শিশু তার! দেব-বক্ত গায় ১. 
বিশ্ব-মাঁর আশীর্বাদ 
পুরিবে মনে সাধ! 


পণ্থিক ১২১ 


ভগিনীর নিমন্ত্রণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়, 
আমি দিব ভাঁই ফোট।-_কে নিবি রে আয় ! 


গথিক 


৬ 
অচেনা পথিক আমি তোদের দুয়ারে 
ঘুরি ঘুরি সারাদিন 
হয়েছি শকতি-হীন, 
তোরা কাঁরা এলি মোরে ভালবাসিবাঁরে ? 
আমি তো! অচেনা পাস্থ রয়েছি ছুয়ারে ! 
২ 
আমারে ডাকে শা কেউ--আঁয় কাছে আয় ! 
যতন-মমতা-ন্সেহ 
আমারে করেনা কেহ, 
কে তোবা- _ডাঁকিলি কেন মধুর কথায় ? 
এযে গো! তোদেরি ঘর, 
আমি তো এসেছি পর, 
কেন রে! বাঁধিলি মোরে শ্লেহ-মমতাঁয় ? 
আমারে ডাকে না কেউ--“আয় কাছে আয় 
নি 
ভুলি আসিয়াছি আমি ভুলে চলে বাই, 
তোদের এ দেবপুরঃ 
আমার অনেক দূর, 
হেথাকার রবি-শশী মোর দেশে নাই ঃ 


১২২ 


কাব্যকুস্টুমাঞ্জলি 


এখানে চলিছে ভাসি 
আনন্দ-অস্ৃত-রাশি, 
আমার 0স ঘর-ভরা এক বাঁশ ছাই, 
ছেড়ে দে আমারে অমি অধম বালাই ! 


৪ 


বুকে বুকে জ্বলে মোর চিতার অনল, 
আমার বাতাসে হায়! 
বসস্ত পলাঁয়ে যায়ঃ 
শুকায় আমার তাপে বরষার জল । 
বেধে এক কুঁড়ে ঘর 
সবে ভাবি “পর-পর”, 
ভরেছি আপনা দিয়ে বিশ্বভূমণ্ডল ! 
পরের সহম্র দুখে 
“আহাশ্টি আসে না মুখে, 
পর লাগি চোখে নাই এক ফোটা জল ; 
মরমে মরমে শুধু 
আশুন জ্লিছে ধুধূ 
“সসাগরা ধরা” মোর মহা মরুল্ছল ! 
আমার কাহিনী তোর! কি শুনিবি বল্‌? 


৫ 


তোদের ও দেব প্রাশ চির-সুখময়, 
নাই শোক, নাই রোগ, 
নাই “কপালের ভোগ”, 

জীবনে জড়ান নাই মরণের ভয় ! 


পথিক ১২৩ 


শুনিলে মধুর গীতি, 

উছলে অস্কৃত স্মৃতি, 
চাঁহিলে সুখের পানে জুড়ায় হৃদয় ১ 

তোদের স্লেহের ঘরে 

আনন্দ বিরাজ করে ! 
এখানে আসিলে “পর” আপনার হয়, 

এ বিশ্ব-জগত ধক্রি 

হৃদয়ে রেখেছ তবি, 
তাঁই ও পরাঁণে মরি ! কেউ “পর” নয়, 
তোদের ও দেব-প্রীণ নিত্য মৃত্যুঞ্জয় ! 


৬০ 


তবু কি বাঁসিবি ভাল স্বরগের মেয়ে ! 
তবু কি বাসিবি ভাল দ্ীন-হীনে পেয়ে ? 
ভালই বাঁসিবি বদি 
এ মর মলিন হৃদ্দি--- 
স্বরগ-আলোঁক ঢালি দাও না গো ছেয়ে; 
লইয়া! তোঁদের হাসি 
মুছিব এ অশ্ররাশি, 
আমারে ভুলিয়া রব কত “পর” পেয়ে ! 
ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিব ঘর, 
কোথাও রবে না “পর”, 
ছুটিৰ অনস্ত-পথে হরিনাম গেয়ে ; 
আমারো আমারো লাগি 
জগৎ উঠিবে জাগি, 


১২৪ কাব্যকুম্থুমাজলি 


আমিও অমর হব স্বধা-ধাঁরা পেয়ে, 
মোরে কি শিথাবি হতে “দেবতার মেয়ে” 


গোপা ০০০ 


মহাযাত্র। ৪ 


আজি মহারাজ ! তোমার চরণে 
এ দাসী বিদায় মাগে, 

জনমের মত দুই এক কথা 
কহিতে বানা জাগে । 

তোমার আশীষে চলিঙু শ্বরগে 
মর-লীল! করি সাঁয়, 

কৃতজ্ঞতা-রসে উথলিছে প্রাণ 
শেষ নমস্কার পায় ! 

হীরক রতন রাজ-সিংহাসন 
দিয়াছিলে অধীনীরে, 

কত ভালবাস! সোহাগ যতন 
সতত ঢেলেছ শিরে। 


* ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ-সময় বৃদিরাজ সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়! 
ইংরাজগণের সহিত বুদ্ধ করেন। তাহার যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানসময়ে তদীয় মহিষী অরণাস্থিত 
নিরাশ্রয় ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে আহার, পানীয় প্রভৃতি দিয়! দয়াবৃত্তি চরিতার্থ 
করেন। রানীর সহারতায় ইউরোপীর়দিগের দিরী-শিবির প্রস্থানের পর বু'দিরাজ স্বীয় 
ভবনে প্রত্যাগমন করেন ও রাণী হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। জনশ্রুতি,__“শক্রপক্ষের 
প্রতি দয় প্রকাশ করাতে ক্রোধান্ধ হইয়া রাজ! রাণীকে নিহত করেন। তঙ্িষয় অবলম্বন 
করিয়া! এই পট লিখিত হইল। 


মহাযাত্রা 


এ মর জগতে নশ্বর জীবনে 
ছিল না অভাবলেশ, 

বিষাদ-রোদন জাঁনিনি কখন 
তোমা হতে হৃদয়েশ ! 

তুমি স্লেহময় তুমি ্রেমময় 
তুমি বীর মহাযোধ, 

নীচাশয়! কু ভেব ন! দাসীরে 
এই শেষ অনুরোধ ! 

“অবরাতি-মহিলা কুকহ্থম-কোমল। 
কচি-শিশু-সহ হায় ! 

অনাহারে মরে নিবিড় কাননে 
অনাঁথ' কাডাঁলী প্রায় 1” 

খুনি এ বারতা! গলিল পরাণ 
উঠে হৃদি উথলিয়া, 

করিম যতন মনের মতন 
বসন-ভূষণ দিয়া ! 

মন সাধ পুরি আহার-পানীয় 
দিয়াছিহ্ছ সবাকায়, 

নিরাপদে তারা গেছে নিজ ঠাই 
কৃতার্থ হয়েছি তায় ! 

সুছাঁয়ে পরের নয়নের জল, 
বাচায়ে পরের প্রাণ, 

কি সুখ মরণে ! যে মরে সে জানে 


কি আনন্দ প্রাণ-দান ! 


৯২২৫ 


৯৭৩ 


কাব্যকুন্্ষাঞ্জলি 


ক্ষাপন্জাল তরে মন্মে যেই জন 
মরণে তান্াৰি ব্যথা, 

যেই নন্বাধৰ পাঁপে পুড়ে মবে 
অসন্ধ ভ্হাব্ি কথ! ! 

সয়েনের জল উতলি 'আিছে, 
পুলকে সবে না বাণী, 

পরের লাপিয়া 'অনিত্য জীবন 
ত্যজিল ভোমার রাণী ! 

কখন ভেব ল। তোমার ললন 
মরণেরে কন্ধে ভঙ্ষঃ 

ক্ষজি-শেণিতে যাহখবু জন্ম 
মৃত্যু তাক সুখময় : 

শনিজ প্রীণ দিয়া সর্ববব্ম সপিক্বা 
বাচাতে শরণাগতে”? 

তোমার প্রসাঁদে শিখেছে এ দাসী 
আর্্য-নীঘ্তি এ জগতে । 

সফল জন্ম সার্থক জীবন 
বীর্ত! লাধিয়। হাই, 

বীরাঙ্গন। হরে হীন দম মলে 
সে লাজের সীমা নাই । 

ভেব ন। বাঁজন্‌ ! তোমার আঘাতে 
পেয়েছি মরম-ব্যথা, 

আমার হদত় ভবিয় স্বয়েছে 


তোমার সেছের কথা ! 


উচ্ছ্াঙ্গ ১২৭ 


স্বণপলেও দলী পলকে তরে 
তোমান্ধে ভাবেনি ভিন, 

মরণেও তুমি প্রেমময় তার 
ন্নেহময় চিরদিন ! 

তোমার প্রেয়সী হয়ে ধরাতিলে 
ছিলাম অতুল সুখে, 

বৈকুষ্ঠের দ্বার থুলিল আবার 
কাদিব কিসের ছুখে ? 

মনে রেখ নাথ! রমণী-হৃদয় 
ভালবাসা-প্রশ্ববণ, 

প্রিয়তম পতি জগতের গতি 
প্রাণের সর্বন্বধন ! 

শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে 
তুমিই আমার সার, 

এ জমম তরে চলিলাম তবে 
করি শেষ নমস্কার । 





উচ্ছাম * 
কেন আজি বঙ্গমাতা অশ্রমুখে হাসিছে ? 
কেন তাঁর শু্ষ হৃদি উথলিয়! উঠিছে ? 
বঙ্গের সম্তানগণ 
এক-মন এক-পণ, 





* ম্বর্গীর মাইকেন্্ মধুকুদ দত্ের স্তৃতি-স্তগ্ক প্রতিষ্ঠ! উপলক্ষে পঠিত। 


১২১৮ 


কাব্যকুন্মাঞজলি 


কিসের উৎসবে আজি এ উদ্চমে মাতিছে ? 
“বাণী-বর-পুস্তর” নামে কেন দেশ ভরিছে ? 
১৯ 

স্বভাবের শিশু, “বঙ্গ-কবিকুলেশখর” 
বাক্সীকির প্রিয়ান্ছজ, বঙ্গের হোমরঃ 

আজি তারে দমাদরে 

বঙ্গবাসী পূজা! করে ! 
পাঁষাণে চিত্রিত ওই সমাধি-উপর-_ 
ন্শ্রীমধুহ্ছদন দত্ত অক্ষয় অমর !” 


ন্ 


“রত্ব-প্রসবিনী” বঙ্গ যেই নিধি-পরশে, 
যে দিল অমুল্য মালা মাঁতৃভাধা-উরসে, 
যাবৎ উদ্দিবে রবি, 
অমর রবে সে কবি, 
“মক্ষিকা। গলে ন। কভু অমৃতের সরসে” 
মরিবে কি “বাণী-পুত্র” মার কোলে--_ব্বদেশে ? 
৪ 
যার “মধুধবনি” শুনি মোহিল ভুবন, 
কেমনে ভূলিবে ব সে “মধুস্থদন” ? 
নিয়ত সে বীরনাদ 
নিনাদিছে “মেঘনাঁদ+” 
“বীরাঙ্গনা” “ত্রজাঙগনা” চমকিছে মন ! 
সভুলিলে কি বঙ্গমাতা “আচলের ধন” ? 


উচ্ছাস ১২৯ 


৫ 


পেয়ে ও মধুর স্বাদ “বিজাতীয়” তুলিয়া, 
ইংরেজ-ফরাসী সবে উঠেছিল মাঁতিয়া, 
ধন্য সেই প্রতিভায়। 
ধন্য সেই কল্পনায়, 
দিয়াছে অবনীতল চমকিত করিয়। ! 
কত পাষাঁণের প্রাণ পড়িয়াছে গলিরা ! 


ঙ 


বঙ্গের উজ্জ্বল মণি *শ্রীমধুক্দন»» 
কশ্ঠপ খষির কুলে অমূল্য রতন ! 
কোথা ঘর কোথা বাঁড়ী, 
কোথা বা সাঁগরটাঁড়ি, 
কোথা উদাসীর মত ত্যজিলে জীবন, 
ভূলিব না এ বেদনা জনমে কখন ! 


৭ 


সে দিন__সে কাল দিন মনে জেগে রয়েছে, 
যে দিন ভারত-বক্ষ “মধুহীন” হয়েছে ! 
হায়রে! অশুভ ক্ষণে 
আধ1 পথ মায়া-বনে * 
আধারিয়। বঙ্গাকাঁশ সে হিমাংশু নিভেছে ! 
সখের স্বপন মার জন্মশোধ ভেঙ্গেছে ! 


* “মায়া-কানন” গ্রন্থের লেখ। শেষ না হইতেই কাঁববর পরলোকগমন করেন । 
নি 


কাব্যকুম্ুমাঞ্জলি 
৮ 

গাহিতে গাহিতে বীণ! সহসা থামিল ? 
ফুটিতে ফুটিতে রবি জলদে ঢাঁকিলঃ 

বঙ্গ-ছুখিনীর ধন, 

ভারতের আভরণ, 
না জানি অতল জলে কেমনে পড়িল ! 
ছিল সে আধারে ভাল কেন আলে! দিল ? 


৪১ 
যা! হবার হয়ে গেছে কি হবে তা বলিলে? 
কে তাঁরে রাখিতে পারে বিধি নিজে হবিলে ?" 
অভাগিনী বঙ্গতৃমি ! 
কেন মা! কাদিছ তুমি? 
ফিরে কি আসিবে কবি সকরুণ ডাঁকিলে, 
আসে কি মরতে কেহ স্বরগেতে থাকিলে ? 
মায়ের আদেশ-সম তুমি মা গো ! থাক, 
মধুর “শ্রীমধূ” নাম বুকে গেঁথে রাখ, 
ধন্য তুমি নামে তাঁর ! 
তব অস্ক-অলঙ্কার-_ 
এই সমাধির ক্ষেত্র! শুন্ত হৃদে আক ! 
আর মিছে কেদে তোমা কাদাঁইব নাক ! 
১৯ 
স্থললিত নব তানে দেশে দেশে গাইয়া, 
হেথা আসি কল-কণ্ঠ পড়িক্াছে ঘ্ুমিয়া, 


উচ্ছাস ১৩১ 


আপনি মা বস্থমতী 
দিয়াছেন কোল পাতি, 
ছুটিছে জাহ্নবী স্থুথে কবি-শির চুমিয়া? 
রয়েছে প্রকৃতি-শিশু এইথানে ঘুমিয়া ! 
৯২ 
শুভ জীবনের ব্রত করি সমাপন 
আরাম লভিছে হেথা “ভারত-রতন+” 
তবে মা জনমভূমি ! 
কেন গো ব্যাকুল তুমি ? 
অজর অমর তোর *শ্রীমধুক্দরন”-_ 
মধুর এ স্ৃতিস্তস্ত পর আভরণ । 
৯৩ 
অথব! সাধে কি তুমি উঠিয়াছ উথলি, 
মধুহীন হদে আজি মধু-মাঁথা সকলি ! 
কৃতজ্ঞতাঁরসে ভাঁপি 
আজি যত বঙ্গবাপী 
পৃজিছে কবিরে তাই স্থখোৎ্সব কেবলি, 
মধুহীন দেশে আজি মধু-মীথা সকলি ! 
১৪ 
যে খণে বেধেছ কবি ! বঙ্গবালিগণে 
সে খণ শুধিতে কেবা পারে এ জীবনে ? 
কেবা সে শকতি ধরে 
লেখনী ধরিয়া করে 
করিবে মনের সাধে তব যশোগান? 
আমি কোন্‌ ক্ষুদ্র কীট কতটুকু জ্ঞান ! 


বাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


৯৫ 


তবে এ হৃদয় কিন! উথলিয়া উঠিছে, 
বিষাদ-আনন্দোচ্ছাস তর-তর ছুটিছে, 
তাতেই আপন! ভুলি 
মরম-মরম খুলি 
গাঁছি এ উচছ্াস-গাথা (যাহা হদে আসিছে ) 
তোমারি উত্সবে দেব ! এ পরাণও মাতিছে । 


১৩ 


যেদিকে ফিরাঁই আখি হেন মনে হয় 

আজি যেন ধরাতল চির-মধুময় 
দিবাঁকর-কর দিয়া 
পড়িতেছে ছড়াইয়', 

সম্মুখে স্মরণ-স্তস্ত উচ্চরবে কয়-_ 

“শ্রীমধুহুদন দত্ত অমর অক্ষয় 1» 


৯১৭ 


যে লোকেই থাক দেব! দেখ আজি চাহিয়া, 
হাঁসিছে মলিন দেশ তব আলো মখিয়া 
বঙ্গের সম্ভানগণে 
করিছে পবিত্র মনে-_ 
এ 'আনন্দ-মহোৎসব অশ্রজলে ভায়া, 
রাখিতেছে স্থতি স্তস্তে তব নাম আ কিয়া ; 
আজি কেহ পর নাই, 
মিশামিশি ভাই ভাই, 


শোকাতুরা মা ১৩৩ 


কি অমৃত-ধারা দেব! দেছ তুমি ঢালিয়! ! 
নীরব স্ুযুপ্ত বঙ্গ উঠিয়াছে জাগিয়া। 


আশে এসি 


মোকাতুরা মা * 


উহ্নহু রে বাঁপধন ! 
ভেঙ্গে চুরে গেল মন, 
আজ অভাগীর মাথা কেন হেন খেলি? 
তুই আচলের হীরা, 
মাথা খোঁড়া বুক চেরা, 
কাডালিনী মারে ফেলে কার কাছে গেলি? 
২ 
ভিক্ষা মেগে ছুটো! খাই, 
তায় কোন ছুঃখ নাই, 
ভুলে আছি সব ব্যথা তোরি মুখ চেয়ে ; 
তোর “মা” বলিয়া! হায় ! 
আজে! লোকে ফিরে চায়, 
সকলে আমাঁয় বলে “ভাগ্যবতী মেয়ে ।” 
৩ 
জানেন অস্তরষামী, 
বড় অভাগিনী আমি, 
অমূল্য রতন তুই বুক পৃরাবার ; 


"" পুণ]ঙ্লে।ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ম্বর্গারোহণ উপলক্ষে লিখিত। 


১৩৪ কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


অভাঁগী মায়ের তত্রে 
ষাদমুখে কথা ক? রে! 
“মা” বলিয়া ডাক বাছা ! আর একবার । 


৪ 


তুই যে “করুণাসিজ্কুঃ* 
“দীন কাঙ্গালের বন্ধু,” 
কেমনে ছাড়িয়া যাস্‌ কাঁঙ্গালিনী মারে ? 
বোঝ ন!কি হায় তুমি ! 
আমি দীনা -বঙ্গভূমিঃ 
তোঁমা বিনা বাপধন ! বুকে নেব কারে ? 
৫ 
খেটে খেটে বাঁতদিন 
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, 
তাই কি রয়েছ শুয়ে অলস হইয়। ? 
অভাগী মায়ের লাগি 
সারা রাতি জাগি জাগি 
আজি কি এমনতর পড়েছ ঘ্বুমিয়! ? 


সঙ 


উঠ যাছু! কথা কও, 
তুমি তো “অবাধ্য” নও, 
জগতে তোমার নাম “মাতৃ ভক্ত ছেলে” 
মায়ে তোঁর বড় টান, 
মায়ে মাখা! তোবি প্রাণ, 
চাও না কো ক্বর্গ তুমি মা কোল পেলে ! 


শোকাতুর! ম! ১৩৫ 


রগ 


লাই সুযশের লোভ, 
নাই ব্লালের ক্ষোভি, 
তোমার কাহিনী তুমি কিছুই জান না; 
শুধুই আমারি তরে 
খাটিছ সহস্র করেঃ 
শুধু ভাই ভগিনীর মঙ্গল-কাঁমনা । 


৮ 


হুরস্ত বালকগুলো 
চোঁখে দিয়ে আছে ধুলো, 
তুই যে কি ধন মোর কি বুঝিবে তার! ? 
কেউ দে গালাগালি, 
কেউ দেয় করতালি, 
কোন বা নিবৌধ হায়, হেসে হয় সারা! 
৪৯ 
দেখে সেই নিঠুরতা 
পরাঁণে লেগেছে ব্যথা, 
তাই কি আমার পরে রাগ করে যাও ? 
কভু তো শোন না তুমি 
পাঁগলের পাঁগলাঁমি, 
এস কোলে যাছুমণি ! মার মাথা খাও ! 
১০ 
মারবে কাঙ্গাল দীন, 


১৩৬ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
মরম-বেদনা তারা কার কাছে কবে? 
কেবা দে আপনা দিয়ে 


দ্বিবে অশ্রু মুছাইয়ে ? 
কেই বা তাদের ব্যথা নিজ বুকে ববে ? 


৯১ 


মেয়েগুলো! অবিরত 
আজিও কাঁদিছে কত ? 
আজো! সেই অত্যাচার, সেই পায়ে ঠেলা ) 
আজো “সতীনের ঘর” 
“কচি মেয়ে বুড়ো বর”, 
এই কি তোমার যাছ ! ঘুমাবার বেলা? 


১২ 


তোমারে রয়েছে চেয়ে 
বালিকা বিধবা মেয়েঃ 
আপন কর্তব্য তুমি কবে কর হেলা ? 
তাঁদের যে কেউ নাই, 
তুমি বাপ, তুমি ভাই, 
এই কি তোমার যাঁছ ! ঘুমাবার বেলা ? 
৩ 
আজিও সে “রুচি-দোঁষ”, 
আজো কত “আপন শোষ 
আজিও শ্মশানে ভূত-পিশীচের মেলা 3 


শোকাতুরা মা ১৩৭ 
কও তাই চাদ-মুখে, 
ঘুমায়ে র'লে কি সুখে ? 

এই কি তোমার যাছ ! দ্বুমাবার বেলা ? 
১৪ 
তুমি না থাকিলে বুকে 
অভাগী কি পোডামুখে 
জগতের কাছে মুখ দেখাইবে ফিরে ? 
পোড়া বুক ফেটে যায়, 
আয় যা! কোলে আয়! 
লুকায়ে রাগি গে তোরে শত বুক চিরে ? 
১৫ 
মরি! মরি! বাপধন ! 
ছিড়ে টুটে গেল মন, 
তো”হেন পুজ্রের শোক কাঁর কবে সয়? 
কাদে রবি শশী তারা, 
কাদিছে জগত সারা, আমি একা নয় ! 
৯৩ 
ন্ঠির শ্রাবণ মাস! 
করিলি কি সর্বনাশ ! 
আধারে ডুবালি মোর সরবন্ব ধন; 
হৃদি-পিণ্ড করে চুর 
কেড়ে নিলি কোহিচছর, 
পোঁড়ালি আগুন দিয়ে বুকের বাঁধন ! 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
৯৭ 
ও কি ও জাহ্বী-বক্ষে 1-- 
উহ ! কি দেখি চক্ষে! 
চন্দনের কাঠে কার চিতা সাঁজাইলি ? 
হোক ধরা ছাই ভক্ম, 
জ্বলস্ত অনল মাঝে কোন্‌ প্রাণে দিলি? 
১৮ 
ও দেহ-_-সোঁণাঁর দেহ, 
দিস্‌নে চিতায় কেহ, 
অভাগীর স্রখ-পাধে দিস্নে আগুন 3 
অন্ধের হাতের নডি 
নিস্নে মিনতি করি, 
কি দোষে এ ভিখারীরে করিবি রে খুন । 
৯৪৯১ 
সহন্ম মরণে হায় ! 
ভাঙজিব পায়ের ঘাস্য, 
সহম্র গঙ্গার শ্বোতে নিভাইব চিতে 3 
আনিয়া অস্থত-বাঁয়ু, 
দিব কোটি পরমাযু, 
আশম্ধর সোণার চাদে কে আসিবে নিতে । 
২৩ 
অযুত তরঙ্গ-সঙ্গে 
উথলি উঠিছ গঙ্গে! 
ভুমি কি পবিত্র হবে “ঈশ্বরে” পর্শি, 


শোকাতুর! ম! ১৩৯ 
স্বরগে দেবতা তায়, 
ডাঁকিছে কি “আয় আয়” 
পাতিয়া রতনাসন তাঁরা আছে বলি ? 


নই 


যেখানে নারদ ব্যাস, 
জনকাদি করে বাঁস, 
আমার বাছারে কি গো! সেখা নিয়ে যাবি? 
ঈশ্বরে “ঈশ্বর” দিয়া 
দিবি নাঁকি মিশাইয়া, 
মরণেরে একবারে অমব করাবি? 


৯২ 


তবে বাবা! দেব-বেশে 
যাঁও চাল দেব দেশে__ 
মরণের পরপার অনস্ত বথায়, 
আজ দশ দিক্‌ ভরি 
বল্‌ তোরা_হরি হরি ! 
আমার ঈশ্বরচন্দ্র প্বর্শপুরে যায় ! 
হী না ঈঁ ঞাঁ সঃ গীঃ 
কবি যে আপন-হীরা, 
চেখে বয় শত ধারা, 
কলিজা পরাণ সহ হয়ে গেল জল, 
বস্ঘাঁসাগরেরে মা গো! কেন দিলি বল? 





বিমঞ্জন 
৯ 
আর কেন দিবাকর ! পুরব-গগনে 
দিলে দরশন ? 
থাঁক বঙ্গ কালি-মাখাঃ 
থাক কুহেলিকা-ঢাঁকা, 
আজি তাঁর বুকে নাই প্রাণাধিক ধন ! 
হু 
তুমি কি দেখিছ মুখ লুকাইয়া হেন 
আাবণের ধারা ! 
ডুবে যাঁক্‌ বঙ্গভূমি, 
স্নেহের “ঈশ্বর” তার হয়েছে সে হারা ! 


৮ 


থাঁম রে বিহগকুল ! গেয়ো নাকো আর 
ও প্রভাতী গান! 
যে যেখানে আছ সবে 
নীরবে নীরবে রবে, 
মার বুকে নাই আজি প্রাণের সস্তান ! 
৪ 


আর ভূমি দিগজনে ! কি দেখিতে এলে 
গগন-প্রাঙ্ষণে ? 


বিসঙ্জন 


চাঁইনে মহল বাঁয়, 
আতর ফুলের গায়, 
আমরা এসেছি আজি দেব-বিসর্জনে ! 
৫ 
মায়ের কপালে কালি দিয়েছে আগুন 
নিশীথ-অষ্টমী 3 
মুখে তা কহিতে হায় ! 
বুক যে ফাটিয়া যায় ! 
হয়েছে বের আঁজি “বিজয়া-দশমী 1» 
১১০৫ 
আধারি অযৌধ্যাপুরী বঙ্গ-অভাগীর 
রাম গেছে ছেড়ে ! 
কি কহিব হরি হরি ! 
কহিব কেমন করি, 
বিগ্যাসাগরের কাল নিয়ে গেছে কেড়ে । 


ন্‌ 


কেন রে অশনি! আগে পড়িলে না আসি 
বঙ্গ-মাঁর শিরে ? 
তা হলে তো! আজি মাতা 
সহিত না হেন ব্যথ। 
হারায়ে সর্ধবস্ব-ধন জাহ্বীর তীরে ! 


চৈ 


কেন রে সাগর? তুমি না করিলে গ্রাস 
বঙ্গ-অভাঁগীবরে ? 


১৪২ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


তা৷ হু”লে তো এতক্ষণ 
দিত না সে বিসর্জন-_ 
হুখিনীর কোটি সোনা আচলের হীরে ? 
৪১ 
আজ আর দীন-হীন কার কাছে ক+বে 
পরাণের জ্বালা ? 
কোথা সে অনাথ-বন্ধু 
কোথ। সে ককুণাসিক্ধু 
কোথা সে অমর-আভ। দেব দেকে ঢাল। 
৩ 
কার আশা করে আর পতি-সুতা-হীন 
অনাথ ছঃখিনী ? 
অবলা বালা তরে 
কে খাঁটিবে শত করে, 
কার মুখ চাঁবি তোরা ও বঙ্গবাসিনি ! 
১১৯ 
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি আজি রে ডুবিল 
কাল-সিন্ধু-নীবে ! 
জননীর হৃদাকাশে 
কত তারা যায় আসে, 
এমন তপন আব উজ্লিবে কি রে? 
১ 
পেয়েছিলি অভাগিনি ! শত জনমের-__ 
তপস্যার ধন ! 


বিসজ্জন ১৪৩ 


আজি এ কনক-খাঁটে 

এই নিমতলা-ঘাঁটেঃ 
সে দেব-হুল্লভ নিধি দিলি বিসর্জন ! 

, 
কাদিছে পঞ্জাব, বন্ধে, কাদিছে মান্দ্রাজ 
হয়ে পাঁগলিনী ! 

কাদিছে বুটনবাসী, 

যাঁর বিশ্ব শোকে ভালি ! 
দিগন্তে অনস্তে ওই হয় প্রতিধবনি ! 


১৪ 


আয় মোরা বঙ্গবাসি ! শ্নেহময় দেবে-_ 
“বিসর্জন” কবি-__ 
পাষাণে বাঁধিয়া মন 
মিশে মিশে ভাই বোন, 
দিগন্ত কাপায়ে আঁজি বলি “হরি--হরি 1৮ 
১৫ 
তুমি তে৷ দেবতা পিতা ! দেবতার দেশে 
চলি গেলে সুখে, 
আমরা কিসের আশে 
রব এ আধার বাসে, 
জগতে দেখাব মুখ কোন্‌ পোড়া মুখে ? 
১৩ 
দিনে দিনে যাবে দিন দেবের আশীষে-_ 
ঘাবে হাহাকার 1” 


১৪৪ 


কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


যাঁবে না ও কীন্তি-গাথা, 

যাবে না দীনের ব্যথা, 
যাবে না এ অশ্রজল বঙগ- বর 
তাদেরি “ঈশ্বরচন্দ্র” আসিবে না আর ! 


শগ্ধোত্মব 


১ 


“বিদ্যাসাগরের আদ্ধ 1” কেন দিস্‌ গালি? 
আমার মাথার কিরে, 
ও কথা কসস্নে ফিরে, 
ছয় কোটি বুক যে গে! হয়ে যায় খাঁলি ? 
“সাতি শ* বাক্ষলী-প্রাণ” 
তাঁর নাকি “পওুদান 1” 
ছয় কোটি হৃদি পি আগে দিব ডাঁলি, 
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ বড় গালাগালি ! 


৮ 


বল্‌- বঙ্গভূমিআন্ধ শ্রা্ধ ভারতের, 
এ যে আদ্ধ মাতৃভাষা, 
এ আছ উন্নতি-আশা, 

এ শ্রাদ্ধ এ পিগুদান দীন কাঙণলের! 


আাছ্োতৎসব ১৪৫ 


স1ওতাল দেশময় 

হৃদয়ের আাদ্ধ হয়! 
সতিনী-জালায় হাড় জ্বলিছে যাঁদের 
বিদ্যাসাগরের কেন ? আাদ্ধ তাহাদের ! 


৬, 


কার শ্রাদ্ধ? শ্রাদ্ধ আজি বেদ-সংহ্িতার, 
কার নামে তিলাঞজলি ? 
ন্যাঁয়, সত্য, প্রেম, বলি ! 
অণছ্যকৃত্য বাঙ্গালীর আশা-ভরসার ! 
যাদের জনম-শোধ 
মমতা পথ রোধ, 
“সপিস্তীকরণ” সেই বাঁল-বিধবার ! 
কার শ্রাদ্ধ? শ্রাদ্ধ আজি বঙ্গ-অনাথার ! 


৪ 


“বিষ্ভাসাগরেরর শ্রাদ্ধ” বালাই ! বালাই ! 
হৃদয় চমকি” ওঠে, 
শোপিতে আগুন ছোটে, 
হয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে ঘায় ছাই ! 
এ দীন পতিত দেশে 
পতিতপাঁবন-বেশে-_ 
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই! 
বিদ্যাসাগরের শ্রান্ধে বুক ফাঁটে তাই ! 
১০ 


কাব্যজুত্র্খঞ্জলি 


রি 
আজ যদি “পিতৃ” সারা ঝঙ্গময়-_ 
| “পিত্তা ব্ব্টা পিতা ধস্ম” 9 

দেখিব ভাহারি কর্ম 

হৃদি-পিণ্ডে পিগুদান কর সমুদয় 
পদধূল বাঁশি+ শিরে,- 
চল যাই গঙ্গাতীরে, 

ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্্যুদয় __ 

এ যে গে! প্রতিষ্ঠা_এ তো! বিসর্জন নয় 


৬ 


বিষাদের দিনে এই নব মহোৎসব, 
দিয়া ভক্তি উপহার-_ 
“ষোড়শ” সাজাও তার ! 
কোটি ভাই বোন কেউ থেক না নীরব ; 
কি করিবে “বুষোৎসগঁ 
এ বিধি যে “আত্মোতৎ্সর্গ” 
ফিলে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটি শব । 
খুলিয়! বুকের পাত 
দেখ সজীবনী গাথা, 
পড় ০স “বিল্লাট পুথি” বীরত্বের তব !. 
আজি পিতৃ-্প্রীতি' লাগি 
হও সবে ত্বশর্থন্যাগী, 
উঠক দিগন্ত ভেদ্ধি” হোটি ক বব, 
বিদ্চাঙাগরের ' আদ্ধ নত মহোৎসব !. 


আাঙ্ধোৎসধ ১৪৭ 
ঙ 


বিদ্যাসাগরের শ্রান্ধে আত্মা দাও ডাঁলি--- 
কাঙ্গালী “বিদায়” যাঁচে, 
দুয়ারে দাড়ায়ে আছে-_- 
বিদ্যাসাগরের শ্রান্ধে ভারত কাঙ্গালী ! 
আসেনি মা, শোকভবে__ 
কাদিছে সেঃ কোল তার হয়ে গেছে খালি, 
দাঁও মারে দাও ভিক্ষা, 
মহাঁমন্ত্রে হও দীক্ষা, 
“ঈশ্বরের” শিষ্ক হও ছ”কোটি বাঙ্গালী ! 
জননী হয়েছে আজি ঈশ্বর-কাঙ্গালী ! 


৮ 


“বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ”, বড় গালা গাঁলি--- 
ক”স্নে ও কথা ফিরবে, 
কোটি বুক যায় চিরে, 
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে বায় কালি! 
এ জাতীয় পিতকৃত্য 
তবেই হইবে পনিত্য”, 
হীন্তা-নীচতা দাও গঙ্গাজলে ঢালি” ! 
শেখ লে উদ্যম-আঁশা, 
বুকভব্! ভালবাসা, 
পুরাও পরাণ দিয়ে মার কোল খালি! 


১৪৮ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
মহাশ্রাদ্ধ হোক শেষ 
“ঈশ্বরে” ভরুক্‌ দেশ, 
পুজিব লে পিতৃ মুস্তি হৃদয়ে উজালি, 
নিতি দিব প্রাণগল। আখিজল ঢালি” ! 





মায়ের মাথ 


১ 


আয় বাপধন ! আয় কোলে আযম ! 
কেন আখি তোর ভরেছে জলে? 

কি যেন হ'লে নাকি যেন পেলে নাঁ_ 
কি যেন যাতনা মরম-তলে । 


৮ 


কেন রে নিশ্বাস ফেলিছ তরানসি, 
অধরে ফোটেনি মধুর হাসি, 
কি ব্যথা লেগেছে কোমল পৰ্াণে, 
বল বল বাপ! কোলেতে আনি" ! 


তত) 


শুকায়ে গিয়েছে চাদসুখখানিঃ 

বিমল জ্যোছন। খেলে না চোখে, 
ন্ঠির সংসার ভয়াল মুরতি ! 

গরাদিতে বুঝি আসিছে তোকে ! 


মায়ের সাধি ১৪৯ 
৪ 


ভয়ে ভয়ে তাই চলে না চরণ, 
উদাসী বিদেশী পথিক হেন ! 
আরামের ঠাই তোঁর যেন নাই-_ 
মার কোল তোর রয়েছে কেন ? 


৫ 


নিদাঁঘের খরা, বরিষাঁর ধারা, 
দিব না লাঁগিতে সোঁণার গায়ে 
পাবে না দেখিতে নিদয় জগত, 
আয় মোর বুকে লুকাঁবি আয় ! 


৬ 


হরি! হরি! লাঁজ কাঁর কাছে আজ ? 

মায়ের মমতা কে কোথা ভোলে ? 
কাহাঁর শোঁণিতে পেয়েছ জীবন, 

মান্ছষ হ'তেছ কাহার কোলে? 

৭ 

ঘুমে ঢল ঢল শিশু ছুরবল 

পঞ্চবিংশ কোঁটি_ আঁচলে রাখি” 
' এ আধার বাতি, জ্বালি আশা-বাতি, 
আমি অভাঁগিনী জাগিয়া থাকি । 


৮ 


মশাটি পডিলে, পাতাটি নড়িলে-_ 
পাছে বাছা মোর চমকি উঠে, 


-১৫ ০ 


কাব্যকুন্মমাঞ্জলি 


বুক পেতে তাই পদাত্বাত খাই, 
মনেও কাদিনে মুখখানি ফুটে ! 


৪৯ 


আগে ছিনু আমি বাজ-রাজেক্দ্রাণী, 
আমার গৌরবে পূরিত ধরা, 

অজি ভিখাবিণনী তোদেরি জননী, 
বেচে থাকা আজ মদ্মে মলা ! 


১৩ 
সেকালের কথা স্মরিলে এখনো 
পুলকে শিহরে এ ভাঙ্গ! প্রাণ ! 
বারে! বছরের “বাদল” আমার 
শোঁণপিতে আমায় করা”লে কান 


১১ 


সে কালের কথা সাধের স্বপন 
সোণায় গাঁথিয়া রেখেছি মনে, 
আমার প্রতাঁপ ছাঁড়িঃ রাঁজাঁসন 
, পুজিল আমারে গহন বনে। 


৯৭. 


সে কালের কথ শ্ধধার কাহিনী--- 
আমারে রাখিতে অবলা মেয়ে 
সমরে পশিল বাতি নাঁশিল ! 
কেউ বা মরিল গরল থেয়ে ! 


আমের সন্ধি ১৫৫১ 
৩ 


আজি তোরা এ কি অপব্ধপ দেখি ! 
অভাগীর ছথে চাও না ফিরে, 

সহোদর ভাই, তারে মায়া নাই, 
পরের চরণে লুঠাঁও শিরে ! 


৮৪ 


নিতি মারামারি ভাই ভাই সনে, 
নিতি গালি, নিতি বিবাদে রত, 

এ ছুবস্তপন্া আর তো সহে না 
বাজে মোর বুকে বাজের মত । 


১৫ 


তোর বোনগুলি আমারি দুহিতা? 
তাদেরো কারণে পরাণ কাদে, 
কেউ চাও তার! উদ্ভুক বিমানে, 
কেউ চাও বাঁধা থাকুক ফাদে ! 
১৬ 
তোদের করম কহিতে লরম, 
্বণা-উপহাঁস ভগিনী ”পরে 1 
ন্েহের লতায়- পবিত্র বালায় 
আকিছ গড়িছ ভীষণ ক”রে ! 
১৭ 
কত দুধ আর সব দ্বাপধন ! " 
কত দিনে তোর মানুষ হবি ? 


১৫২ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


কবে রে! আমার ঘুচিবে আধার, 
পৃরবে উদ্দিবে উজল ববি ? 


৯৮ 


বিষাদ-বিবাদ-দলার্দলি যত 
এক দিন তোর! যাবি কি ভুলে ? 
“ভাই-ভাঁই” বলি হয়ে গলাগলি 
দিবি ভালবাসা মরম খুলে ? 
৯০১ 


তোঁদের সঙ্গিনী তোঁদের ভগিনী- 
'মুছায়ে তাদের নয়ন-জল, 
দেখাঁবি কি সত্য-জ্ঞানের আলোক, 
দিবি কি অভয় ভরসা বল ? 
১ ৩ 


ছেলেগুলি হবে উজল তপন, 
মেয়েগুলি হবে চাদিমা-আলো, 

হৃদয় আমার জ্যোছনা-আগার, 
ডুবিবে অতলে বিষাদ কালো । 


২৯ 


সে দিন আমার কত দিনে হবে 
যেই দিন তোরা “মাহ্ুষ হসবি, 

কাঙ্গালিনী মাস্র সাধের মাণিক 

এক সাথে বুক উজলি র”বি। 


দি উর ভি সই 


মাথের মেয়ে 


১ 


কেন মা! কাদিস্‌ এত! এতো বড়দায়রে। 
বোকা মেয়ে! ও যে টাদ, ধরা নাহি বায় রে! 
নিবারিতে চাহি যত তুমি আরো কাদ তত 
আকাশের চাদ ও যে ধরাতলে নামে না" 
আয় আয় চাদ আয় ! নৈলে প্রিয় থামে না। 


ও 


হাস প্রিয়! একবার, দূর হক এ আধার 
দেখি মা? স্বর্গের শোভা ও মুখ-নলিনে, 
কার সোহাগের ধন কার করে সমর্গণ ! 


কে জানে মরম তোর, আমি তো! জানিনে ; 
বে জানত সে জাঁনিত, আমি তো জাঁনিনে? 
কে দিল অমূল্য নিধি হেন দীন-হীনে ! 


সত) 


একদিন প্রিয়! তোর স্মরণে কি বুবেনা? 
অতীত সে সব কথা কিছু মোরে কবে না? 
মরি কিবা মনোহর মধুর মপুরতর 
সেই স্সেহ তোর মনে কভু কি রে হবে না? 
5 
একদিন প্রিয় তোরে স্নেহের মধুর ভোকে 
বেধে সেই নাচাইত কতই আদরে ! 
বুকে রেখে হাসি হাসি হাসাইত তোরে ! 


১৫৪ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
“পরাণ-প্রতিমা” তুই “নয়নের তারা” 
সে দিন গিরাছে তাই কণঙ্গালী আমরা ! 

ৃ | 


সোহাগের ধন তুমি সাধের কষল রে। 
কেমনে ফুটিবে, বুকে দাক্ষণ অন্ল রে! 


মরি! ও ন্লিত কায অশ্রজলে ভেসে যায় 
প্রভাতি শিশির মেখে শতদল-দল ৰে ! 


স্ুল পরনে যথা করে টলমল রে ! 


ঙ 


জড়িমা-জড়িত স্বরে এক কথা বারে বাবে 
চোখে জল মুখে হালি মুনি-ষনোলোভ। ! 
তো হ'তে দেখিক্ু ভবে স্বরগের শোভ? ! 
কার পুণ্যবলে তুমি ভূতলে উদয় ? 
কে আনিল বারিবিন্দু মক সাহারায় ? 
৭ 
কারে শুনাইব প্রিয় ! কার সনে হাসিব, 
কোন্‌ কোলে দিয়ে তোরে প্রাণ ভরে দেখিব ? 
কি আগুনে জলি আমি কিছুই জান না৷ তুমি 
তোর হাসি তোর কথা কাঁর সনে কহিব? 
ওরে বিধি ! এ যাতনা কত দিন সহিব ! 
৮" 
কাঙ্গালীরে এ রতন দিতে কিব৷ প্রয়োজন ? 
রাজবালা-গলে দোলে মণিময় হার--- 
কি চিনিবে ভিখারিণী কি জাঁনিবে তার ! 


জাবের মেয়ে &৫৫ 


নিদারুণ বিপি! যদি এই ছিল অনে, 
শ্রশানে,সোণার ফুল ফুটাইলে কেনে ? 


নি 
জ্বলি” উঠে কাঁলানল ঘখন হৃদয়ে রে ! 
বখন নয়নে নীর দর দর বয় রে। 
নিরখি আমার পানে কি যেন উদয় প্রাণে 
খেলা-ধুলা হাঁসি-খুসি কিছু নাহি চায় রে! 
আ মরি 1! ও সোণামুখী নীরবে দাড়ায় রে। 
রর 
বদন মলিন করে চারু চোখে জল ঝরে 
কভু যেন ভয়ে ভয়ে কেমনে তাকায়, 
কথন ব! ছুটে ধরে আদরে গলায় । 
এতই কুহক-মাখা বিধির কৌশল, 
কে কবে দেখেছঃ ফোটে অনলে কমল ! 
১১ 
কে আঁনিল এ মরতে স্বরগের ফুল রে। 
এ ধন এ পাঁপ ভবে বিধাতার ভুল রে! 
বে দেশে নাহিক পাপ রোগ-শোক পরিতাপ 
জরা-মত্যু জীবে বথা করে না আকুল রে! 
সে দেশের নিধি এ যে-_এ ভবে অতুল রে! 
১২ 
মরমে মরিয়া যাই মরণ শরণ চাই 
মনি আচল টেনে হাসে বোঁক। মেয়ে, 
মরিতেও ভুলি প্রিয়! তোরি মুখ চেয়ে ; 


১৫৬ কাব্যকুস্থমাঙ্লি 
| 'অনলে পুড়িব তবু মরে কাঁজ নাঁই, 
ননীর পুতুলটুকু কারে দিয়ে যাই? 
১৩ 
তোরে দিয়! অভাগীরে মহাপাশে বাধিয়া 
চলি গেছে, তোরে মোরে “একাঁকিনী” ফেলিয়া 
পরাণ পাষাণময় সহজে হ'ল না লয়» 
মরিতে পারিনি মা গো ! তোর মুখ চাহিয়াঃ 
নিবারি চোখের জল তুমি কাদ বলিয়া ! 
১৪ 
যবে যে ন্নেহের কোলে উঠিতে মধুর বোলে 
আধ আধ ছাই-পাঁশ বকিতে বকিতে 
ভূতলেই স্বর্গ আঁমি ভাঁবিতাঁম চিতে ! 
তারি পুণ্য-ফলে ভুমি ভূতলে উদয় । 
তোমাতে মাখাঁন সেই “স্বীয়” হৃদয় । 
৯৫ 
সেই মুখ সেই ছটা সে মধুর হাসি রে-_ 
তোর ও সরল মুখে যায় ভাসি ভাসি রে! 
চাহিয়া চাহিয়! যেন কি জানি কি হই হেন 
প্রাণে প্রাণে জাগে যেন বেহাগের বাঁশী রে! 
তুমি কি মা! দেব বাল! ? কহ তা! প্রকাশি রে ? 
১৩৬ 
হায় প্রিয়! একবার দূর হোক এ আঁধার, 
| ও সুখে সে দেব-আভা করি দরশনঃ 
হাস রে হাস রে মোর কাঙ্গীলের ধন! 


সহযোগিলী ১৫ 


মরু-মরু-_মরুময় জীবন-লহুরী, 
কেবলি সধার কণা তুমি মা! আমারি ! 


১৭ 


আবার কাদিস্‌ মা গো !_-এ তো বড় দায় রে! 
বোকা মেয়ে ! চাদ কতু ধরা নাকি যায় রে! 
"আয় ঠাদ! ধরি পায় ধরাতলে নেমে আয় ! 
আকাশের চাদ হায় ! ধরাঁতলে নামে না ! 
আয়-আয় চাদ আয়! নৈলে প্রিয় থামে না! 


মহযোগিনী 


আসিবি কি সোণামুখী ?-- 
আয় আয় আয়! 
দু'জনে বাসিব ভাল 
প্রাণে যত চায় । 
আঁপিবি কি সোঁণামুখি ?- 
আয় আয় আয়! 
দুজনে বাধিব ঘর 
হ্যাম-কুঞ্জ-ছায়। 
আপিবি কি সোঁণামুখি ?-- 
আয় আয় আয়! 
দু'জনে শিখাব গীতি 
পিক-পাপিয়ায় । 


১৫৮ ণঁ কাব্কুসুমাজলি 


আসিনি কি লোশাকুন্খি 1 
আয় আয় আয ! 
দুজনে ফুটাব নিতি 
যুথি-মলিকায় । 
আঁনিবি কি ০সাশামুখে ? 
'আয় আয় আয় 
ছুজনে খেলিব খেলা! 
বাসম্ত ছটায় ! 
আনিবি কি সোণামুখিে £-- 
আসায় আম আয়! 
হু”জনে সাঁতার দিব 
নীল বরবায় । 
আঁসিবি কি সোঁণপামুখি ?-- 
আয় আয় আয়! 


ছুজন্দে গাহিব গাঁন 

সাধানলো। গলায় । 
আসিবি কি সোঁণামুখি £-- 

আয় আয় আয় ! 
ছ”জনে হাসিব বাস 

চারু চাদিমায় । 
আসিবি কি সোপামুখি £-- 

আর আয় আায়! 
ছুসজনলে কাক্ষিব শিয়ে 

দুধ লিলালপক ! 


সহফোতিনী 


আসিবি কি দোপামুখি ?- 
আম আয় আনম! 
ছুজনে লিখিব গাথা 
জ্বলস্ত তারায় । 
আদিবি কি সোণামুখি ?-- 
আয় আয় আন্গ! 
ছু”জনের সুখ ছখ 
মাখি কবিতায় । 
আসিবি কি সোণামুখি ?-- 
আয় আয় আয় ! 
হ”জনে ভবিব ধরা 
লেহ-মমতায় ! 
আসিবি কি সোণামুখে ?-- 
আয় আয় আয়! 
ছঁজনে ঘুমাঁব স্থে 
মুছু মলয়ায় । 
আলসিবি কি দোণামুখি ?-- 
আর আর আয়! 
দুজনে উঠিব জেগে 
অম্বত-বীণায় । 
আমিবি কি সোণামুখি ?-- 
আয় আয় আয়! 
ছুজনে দাড়াব গিয়া 
ক্গমেকর গায় । 


১৫০১ 
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আমাদের কত পাপ-_সীমা নাহি হবে, 
তার পানে কভু নাহি চাই ! 


৫ 


এখানে সহসা কি এ !- কোন্‌ দেবী এলে ? 
মরদেশে স্বরগের বালা ! 

তুমি কি কাটিয়া শির রক্ত-ল্রোত ঢেলে 
জুড়াইবে পাতকীর জালা ? 


শু 


এই সব পতিতের অশ্রমাখা তাপ, 
ভেসে কি গো! ত্বরগে গিয়েছে ? 

পতিতপাবনী তাই মুছাইতে পাপ 
তোঁমাঁরে কি পাঠায়ে দিয়েছে? 


] 


তাই কি ত্বর্গের মেয়ে দেখা দিলে আসি 
আমাদের নিতুর ভবনে ? 

পতিতেরে কোলে নাকি নেবে ভালবাসি 
মার লেহে__ভগিনী-যতনে ? 


৮ 


ওদের কি ক্ষমা আছেঃ আছে কি মুকতি» 
আছে উষা কাঁল-নিশা-সপরে ? 

পতিতপাবনী মা কি অগতির গতি 
ওদেরো কি দয়! ক্গেহ করে? 


পতিতোদ্ধারিণী ১৬৩ 


৪৯ 
মুছিলে পাপের ধূলি ওরাও কি কু 
মাঁ”র কোলে পারিবে যাইতে ? 
নরকের কীট হোঁক্‌-_মাঁ”র প্রাণ তবু 
“মা” বলিলে পাবে না থাকিতে । 
৩ 
কও দেবি ! কও তুমি-__কি অমিয়া-ধার! 
ঢেলে দিলে নীরস হিয়ায় ? 
ফুটিছে আধার রেতে এ যে শুকতারা, 
তটিনী বহিছে সাহারায় ! 
১৯ 
অন্ধ আমি মন্দমমতি কথনো! বুঝিনে-_ 
জগতের সবি ভাই বোন, 
অধম পাতকী আমি আপনা খু'জিনে-__ 
পর-পাশে ফিরাই আনন ! 
৯০২ 
তুমি প্রাণ দিবে যদি পতিতের তবে, 
আমরা কি ফ্াড়ায়ে রহিব ? 
অণুও রেণুকণ। হই, তবু মার তরে 
ষাহা পাবি তাহাই করিব । 
১৩ 
ও অস্ৃত-মন্ত্রবলে উঠিবে জাগিয়ে 
এই ম্বৃত কোটি কোটি প্রাণ, 
অহস্কার-অবিচার যাবে পলা ইয়ে, 
হব সবে মায়ের সম্ভান ॥ 


১৬৪ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


৯৪ 
মার সে অস্ত-ধাঁমে কে কে যাবি আয়»- 
ছোঁট বড় ভেদ সেথা নাই, 
সবারি পরাণে ববে ত্রিদিবের বায়, 
সবে হ'ব বোন আঁর ভাই । 


৯৫ 


চল দেবি! আগে চল স্বরগের বাল। ! 
ক্ষুদ্র মোরা পিছনে রহিব, 

তুমি জুড়াইয়ে দিও পাতকীর জ্বালা, 
আমি মার নাম শুনাইব । 
দেহ মোর যেখানে রহিবে, 
মন-প্রীণ তোমারি হইবে, 
জীবনে-মরণে নাহি ভয়, 
জয় বিশ্বজননীর জয় ! 


সপে 


অভাগিনী * 


সণঝের বাতাস ওই ধীরে করে যায়, 
কে রে তুই এলো চুল! 
কচি মেয়ে বেলফুল, 

তোর মা বাধেনি খোঁপা অমন মাথার ? 








০ 


*. একটি বধবা বালিক! দর্শনে লিখিত । 
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অমন সোণাঁর দেহ, 
সে অভাগী করে জেহ-_ 
দেয় নি সাজায়ে আহা ! মণি-মুকুতাঁয় ? 
তার যদি নাই ধন, 
দেশে আছে ফুলবন, 
মাল, বাল, ছুল* ফুলে সব গীঁথ। হায় ও 
ফুলের ভূষণ দিয়ে 
দিব তোরে সাঁজাইয়ে, 
আয় বে সরল। মেয়ে ! মোর বাড়ী আয় ! 
সাঁজাব ফুলের বাণী ফুলের ছটায় । 


ক 


তোরা কারা ? -কেন হেন রৈলি অধোমুখে ? 
হায়! কি বলিবি আর ! 
বুঝেছি তা এইবার, 

সীথিতে সিদূর নাই, ছাই-_সব কে 
উন্হ্ছ ! এ কচি মেয়ে, 
কে দিয়েছে মাঁথ! থেয়ে ? 

কেমনে কাটাবে কাল চিত। বাঁখে বুকে ! 
জ্বলস্ত আগুন আলা, 
কেমনে সবে বে ! বালা, 

জীবস্তে পুড়িবে বাছ। মা”বাপ-সম্থুখে ! 
বোঝে না যে “বিয়ে” হায় ! 
তার আজি একিদায়! 
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“বিধবা” কহিতে বুক ফেটে যাঁয় ছুঃখে, 
বিধি হে! এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে ? 
জড়ায়ে মায়ের গলে কয় অভিমানে 
“সাথী সব খেলাঘরে 
কত কি গহন! পরে, 
দেনা মা গে ! ছুঃটো হুল দিয়ে মোর কাণে” 3 
কভু কর সেধে সেধে-_ 
“দেও না মা! চুল বেঁধে” 
কত সয় অভাঁগিনী মায়ের পরাণে ! 
হায় রে! কপাল পোড়া, 
কি আগুন বুক-যৌঁড়া, 
সাথীদের বিয়ে হবে বাবে পতি-স্থানে ; 
অবোধ অভাঁগী মেয়েঃ 
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে, 
ওর যা হয়েছে ও তা স্বপনে না জানে! 
অফুটস্ত কলিকায় 
রাক্ষসে দলিবে পাস 
সাবাসি সাঁবাসি বটে হিন্দুর সম্তানে ! 
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাঁষাণে ! 
৪ 
কারে গো সাজাঁস্‌ ভাই ! মুক্ত সন্গ্যাসিনী ? 
না বাঁধিতে হাতে হাত, 
আগে “হবিষ্যা্গ ভাত, 
না হ'তে “সম্রাজ্ঞী” আগে পথ-ভিখারিণী 3 
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কে তোরা হদয়হা রা, 
কে বলিলি_ _“ফ্ুব-তারা”, 
পাঁখীরে পড়াঁলি কেন “হরে কৃষ্ণ” বাণী ? 
নয় আট নয় দশে 
সীথির সিঁদুর খসে, 
বালিকা বধিতে তোর শান্তর টানাটানি ! 
বোঝে না যে খাছ্যাখাছ্, 
পব্রহ্মচধ্য” তার সাধ্য ? 
না হলে থাকে না মান, লোকে কাঁণাকাঁণি, 
এই তোর শান্ত্রতত্ব_হায় অভিমানী ! 


৫ 


“বালা-মেধ-যজ্ঞে” এর করিয়াছে মতি, 
কচি কচি প্রাণ তায় দিতেছে আহুতি ! 
অধন্মে ধন্মের নাম 
হতেছে তো! অবিরাম, 
ভারত ! ভারত! তোর কি হবেমা! গতি? 
এদের নিঠর প্রাণ, 
মুখে করুণার ভাগ, 
শুনায় অধ্যাত্মযোঁগ তপস্যা মুকতি, 
বিজ্ঞেও বুঝিতে নাবে, 
সেকি তা বুঝিতে পারে ! 
দশ বছরের মেয়ে- বোঝে কি সে গতি? 
বোঝে কি সে ধন্ মোক্ষ* বোঝে কি সে পতি ? 
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১ 


জাঁনিয়। চিনিয়া৷ পতি-হাঁরা হয় যাঁরা, 
স্বর্গীয় পতির তবে, 
তারাই জীবন ধরে, 

পূজে সে দেবেরে দিয়া প্রেম-অশ্রধারা ; 
জগতের ধন-রত্র, 
নাহি লোভ, নাহি যত্বঃ 

অদ্বৈত পতির ধ্যানে মগনা তাহারা, 
ভোগ-স্থ সাধ বত 
দয়িতের পদে রত, 

আত্মদাীন বিধাতায়, নিত্য নির্ধবিকারা ! 
তারাই “বিধবা” ঠিক, 
“ব্রহ্মচধ্য” বাস্তবিক-_ 

তার্দেরি পরম ব্রত দেবাশীষ পার! ! 

এ কি নিদারুণ-__-এ যে কচি শিশু মারা । 


মি] 


আয় রে সোণার বাছ। ! কোলে করি আয়! 
দেখাই গে দেশে দেশে 
ভীষণ বাক্ষসী-বেশে, 

পাষাণ মাচছষ তোরে কেমনে সাজায়! 
নাই দয়া, নাই ধর্ম, 
বোঝে নাস্ক কর্ম্মাকম্ধ, 

শাস্ত্রের দোহাই দিয়! বালিকা চিবায় ! 
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কি বাজে গড়া যে বুক: 
রক্ত নাই একটুক, 
কোমল কলিকাটুকু আগুনে পোড়ায় ! 
কত তর্ক কত ছল, 
কত আক্করিক বল, 
রাখিতে আপন কথা কত কি যোগায় ? 
এ বাক্ষসপুরে বাছা ! দাড়াবি কোথায় ? 


৮৮ 


হ্াদে তোর পায়ে পড়ি বঙ্গবাসী ভাই ! 
একবার দেখ চেয়ে -_- 
ননীর পুতুলী মেয়ে 
জীয়ন্তে ধরিয়া মোরা আগুনে পোড়াই ; 
খেতে থেতে যাঁয় ছুটি, 
হেসে হয় কুটি কুটি, 
তার তরে একাদশী কি বলিস্‌ ছাই ! 
যে জানে না পতিসেবা, 
পতিকে বোঝে না যেবা, 
তাঁর বিয়ে দিতে বিধি তোর শাস্ত্রে নাই ? 
আমি তো বুঝিনে মর্ম, 
“পৃত পৃজ্য আধ্যধর্্ম” 
অধর্ম্ন ভুবিবি কেন-_-কেন এ বড়াই ? 
হাঁয় ! কি তোদের মনে দয়! মায়া নাই ? 


নসর 


হগ্রমম *%* 


সেই-_নিদাঘ-উষায়-_ 

আকুল ভগন স্বরে 

“দে জল _ দে জল” করে, 
অসহ্য তৃষ্লায় তাঁর মরম শুকায় 

বিস্ময়ে তুলিয়া আখি, 

দেখেছি সে পোড়া পাঁখী-__ 
কাতির চাতক সাধে নব-ঘন-পায়, 
দেখেছি সে মহাতৃষা নিদীঘ-উষায় ! 


স্‌ 


আঁর--বরষাঁ-সন্ধ্যায়-- 
আ্বালামুখ-বহ্নি জ্বলে, 
পতঙ্গ সূলিয়! চলে, 
হেরিয়া অনস্ত শোভা জ্বলস্ত শিখায় ! 
মরণ-পিয়াসা বিষে 
আখি অন্ধঃ হারা দিশে, 
পুড়ে মরে পরাণেত পিপাসা মিটায় ! 
দেখেছি সে মহাতৃষা বরষা-সন্ধ্যায় ! 


*  নব্যভারত-সম্পাঙ্গক-ক্কুৃত “মুর্লল।” পাঠে লিখিত । 


স্প্রসন্ন ১৭৯ 


আর _বমুনাবেলাঁয়__ 
কোথায় বনের মাঝে 
“আয় রাধে” বাশী বাজে, 
ছুটে আসে পাঁগলিনী বিভল হিয়ায় 
কুল-মাঁন-লাঁজ-ভয় 
ভুলেছে সে সমুদয়, 
দাঁকণ পিপাসা তার পরাণ পোড়ায়, 
দেখেছি সে মহাঁতৃষা বমুনা-বেলায় 


৪ 


আর-লমনোবেদনায়-- 
দূর রাম-গিরি »পরে 
শত ধারা চোখে ঝরে, 
গণে দিন, পোড়া দিন আরে বেড়ে যায়! 
তৃষায় কাতর-বক্ষ 
অলকা-বঞ্চিত ষক্ষ 
“মেঘ-দূতে” সাধে নিতি যেতে অলকায় ! 
দেখেছি সে মহাতৃষা যক্ষ- বেদনায় ! 
€ 
আর-_-এ কি মুরলায় ! 
হতভাগা স্প্রসন্গ, 
ভৃষাকুল মতিচ্ছন্ন, 
দিশাহারা মাতোয়ারা রূপের ছটাীয় 


৯ ৭২ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


অকুল সৌন্দধ্যরাশি 
পরাঁণে উথলে ভাল 
অসীম উচ্ছ্বাসে তায় বিশ্ব ভেসে যাঁয় 
অনস্ত প্ূপের স্োত 
ব্রিভুবনে ওতপ্রোতি, 
তরঙ্গে তরঙ্গে জাগে অঞুুকণিকায় ! 
সে ঢেউ-তাঁডনা-বশে 
পলকে বন্গাণ্ড খসে, 
ক্ষত্র নর-কাগুজ্ঞাঁন ঈ্ীড়াবে কোথায়? 
তাঁই-_তৃষা নিরমম, 
কালাস্ত অন্ল সম, 
পুড়ে গেল সরবন্ধ পোড়া পিপাসায় ! 
পুড়ে গেল ধর্মনীতি, 
পুড়ে গেল আত্ম-স্থতি, 
পুড়েছে মরমগ্রস্থি, আত্মা পুড়ে যায় ! 
তবু মিটিল না! তৃষা সর্ধবনেশে দাঁয় ! 


৬১ 


এ যে সর্বনেশে দায় !-- 
বিজলী যে বক্ষে ধরে, 
সে তো শুধু পুড়ে মরে, 
সে তো কালাস্তক কালে আলিঙ্গিতে চায় 
আখি-ভরা কুব্ষপন, 
প্রাণ-ভবা অনশন, 
কাঁলকুট-ভবা তার নিখিল ধরায় ! 


স্সগ্রুসন্গ ১৭৩ 


সমাজ চরণে দলে, 

সংসার “পিশাচ” বলে, 
উপাস্ত দেবতা সেও চাহে না ছ্বণায়, 
তবু বাড়ে পোড়া তৃষা সর্বনেশে দায় ! 


হায়! হেন কে কোথায় 
আত্মহার। মাতোয়ারা, 
কে আব এমন ধাবা, 

ভাঙ্গে না কাহার বক্ষ বজর-উপেখায় ? 
অব্িশ্রীম অবিরাম 
কে সাধে এ প্রাণাবাম ! 

কে পারে এ পুর্ণাহুতি দিতে আপনার ? 
স্বর্গ নরক কার- 
অবিভেদ-_-একা কাব, 

অনন্ত পিপাসা কার, প্রাণান্তে না যার ? 
এ মমতা কার কবে 
“মোর সে পরের হবে” 

1ছ'ড়ে কেলে হাঁদাপগ্ সেই যাতনায় ? 
কে হেন সাধক বীর 
কাটিয়। আপন শির 

ডবায় দে বক্ত-নদে ধ্যেযর দেবতায় ? 
কার এ আক্রী শক্তি, 
অপাথিব অন্গরক্তি ! 


১৭৪ 


কেবা হেন মহামৃত্যু আলিঙ্গিতে পায় ? 
দেব কি দানব হেন মিলে না কোথায় ! 


উদ্ভ্রান্ত 


নলিনীর ভাঁলবাঁসা -শুনে হাঁসি পাঁয় 
সে তো ফোঁটে ঘোর পাকে, 
কার মুখ চেয়ে থাকে ?- 
যে রাজা বিরাজে নিত্য আকাশের গায় » 
যাহার পরশে নিত্য 
বস্থধা প্রফুল্চিত্ত, 
বাতাস আতিরে মাখা, লতিকা সোণায়ঃ 
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়, 
২ 


নলিনীর ভালবাসা-_শুনে হাসি পায়, 
থাকিয়া আধার কোণে 
কার মুখ ভাবে মনে ?-- 
দিগন্ত উজল যার বরাঙ্গ-আভায় ঃ 
নাই লাজ, নাই ভয়, 
মন খুলে কত কয়, 
মুখোমুখি পোড়ামুখী চোখে চোঁথে চায়, 
নলিনীর ভালবাসা+--শুনে হাসি পায়! 


উদ্ভ্রান্ত ১৭৫ 


সি 


রি, 


নলিনীর ভালবাঁসা-_শুনে হাসি পায়, 
কোথা নভ কোথা জল, 
তবু হেন ঢল ঢল, 
পাশাপাশি, ছোয়াছ্‌-য়ি যেন ছু'জনায় ; 
শত বছরের পথ, 
তবু পুর্ণ মনো রথ, 
পরাণ জড়ান তবু পরাণের গাণ্য়, 
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়! 


৪ 


নলিনীর ভাঁলবাস1-_-শুনে হাসি পায়» 
এত যে হৃদয় জ্বলে, 
ভাসে বুক অশ্র-জলে, 
সারা রাঁতি পোড়ে প্রাণ কত যাঁতনায় ! 
তবুও সে বোকা মেয়ে 
পূব দিকে আছে চেয়ে, 
কখন্‌ ফুটিবে প্রিয় সোণালি ছটায়, 
নলিনীর ভালবাসা-__শুনে হাসি পায় ! 


৪ 


নলিনীর ভালবাসা শুনে হাদি পায়, 
পাগল পাগল পারা, 
ভালবেসে হ*ল সারা, 

পরাণ দিয়েছে ঢেলে সেই দেবতা য় ; 


সে যেন যোগিনী মত 

ধেয়ানে বয়েছে রত, 
নিক্ষাম নিক্কিয় এই মহাঁসাধনায়, 
নলিনীর ভালবাঁসা-_-শুনে হাসি পায়! 


খ্ 


নলিনীর ভালবাসা--শুনে হাসি পায়, 
সে যেন গো “বাড পাণ্য়” 
বুক চিরে দিতে চায়, 
সে যেন দেবে না ছেড়েঃ দিন বায় ধায়, 
চোখে চোখে চেয়ে রবে, 
মনে মনে কথ! কবে, 
সে যেন রাখিবে বেধে অমর আ'ত্মাঁয়। 
নলিনীর ভখলবাস1--শুনে হাসি পায় ! 


৭ 


নালিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়, 
এমন অবোধ ভাই ! 
শর বুঝি কোথা নাই. 

সাধে কি দশের কাছে গালাগালি খায়? 
পারে না বসিতে কাছে, 
কয় না কি সাধ আছে, 

শত বছরের পথ দূর দছু'জনায় 3 
কেবা মে এমন মেয়ে, 
মরে বাঁচে চেয়ে চেয়ে, 

আধারে কে 'ভাঁলবাসে, ভোঁবে জ্যোছনায় ! 


আমাদের দেশ ১৭৭. 


নিফাম নিশ্রিল় আশা, 
অমর সে ভালবাসা, 
ভাসিতে জানে না বুঝি, নীরবে তলা” ! 
আমি তো বুঝিনে ছাই, 
হেসে হেসে মরে ঘাঁই, 
এত কি 'অমৃতভরা মোহু-মদিরায় ? 
গভীর অক্ষয় প্রেম ডুবানে। 'আঁত্মায় ! 


হিজর) 


আমাদের দেশ 


৯ 


জাগিয়। রয়েছে তাবা ! সুনীল আকাশে, 
ঘুমেই রয়েছে মাঁতি, 
আমাদের হেথা ভাই! বড় ঘুম আসে; 
কত ভাবনায় ছাই 
আজি মোর ঘুম নাই, 
এসেছি অভাগা আমি তোমাদের পাশে, 
জুড়া”ক দগধ চিত দেবের বাতাসে । 
নই 
কোথার আমার বাস শুন সবিশেষ, 
মরতে অমরাব্তী আমাদের দেশ ; 
১২ 


১৭৮ 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 


তোমরা হ্বরগে রও, 
জনমি” দেবতা হও, 
আমাদেরি হয় নিতি নব নব বেশ ; 
ভবের মানুষ ভাই ! 
নিয়ত উন্নতি চাই, 
তাই শুধু দুখ জ্বাল! ভাবনা অশেষ ; 
উন্নতি কি অবনতি, 
কি করি কি হয় গতি, 
জানি না বুঝি না তবু করি এই ক্রেশ-_ 
যা” হোক্‌, “আমরা” তারা! আমাদের দেশ 


আমাদের দেশ তারা! “স্থুজলা” “স্থুফলা” 
ছয় খতু বায় আসে, 
টাদ ফোটে রবি হাসে, 
আমাদের দেশে করে স্থরধুনী খেল! ; 
বনে শোভে বাড়া ফুল, 
গাছে গাছে পাখিকুল, 
আমাদের দেশে হয় স্বভাবের মেল 
কোথাও নগরঃ বন, 
কোথ। দেব-নিকেতন, 
কোথাও শ্বশান, কোথা জলধি অতলা » 
রজি-পুরে ওড়ে কত? 
নদদী-বুকে অখগে লেতু, 


আমাদের দেশ ১৭৯ 


জলে স্থলে বাম্পযান, তড়িতের শলা ! 
(রাজার প্রসারে এই শেষগুলি বলা । ) 


“মলয়জ-শীতলা” সে আমাদের দেশ, 
আমাদের দেশী লোক, 
বুক-ভরা কত শোক, 

নাই স্থ, নাই যেন আরামের লেশ। 
সদা ভোগে কর্মভোগ, 
দেহে ওরা নানা রোগ, 

বয়স না হ'তে কুড়ি, আগে পাকে কেশ ! 
জা(তিতে পুরুষ যাবা, 
লিখি” পড়্ি* হাড়-সারা, 

ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ 
চাঁরুকাস্তি স্বকুমারঃ 
গাঁয়ে মাথে ল্যাবেগার, 

চুলে করে “আলবার্ট” মাধুরী অশেষ ১ 
কোট শার্ট শৌভে গায়, 
“ডসনের বুট” পাঠ্য, 

হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি, দেখা যায় বেশ ! 
গৃহিণী গহনা চায়, 
অবোধ” বলেন তায়, 

বিলাস নাশিতে দেন শত উপদেশ, 

এমনি মানবে ভরা আমাদের দেশ । 


১৪৩ 


কাব্যকুন্ুমাঞ্জলি 


আমাদের দেশে নারী বিচিত্র-মুরতি 
লক্ষ্মীরূপ। হয় কেহুঃ 
কেহ অলম্ীর গেহ, 

কারো! বা সপক্ষ কারে! বিপক্ষ ভারতী ১ 


জ্ঞানে অন্ধ, ধন্মে কাণা, 


যুক্তিত্বীন তর্ক নানা, 
উপধর্থে রত দদা। অকন্মে ভকতি 3 
কেও বড় সাদ! সোজ৷ 
বহেন, সংসার- বোঝা, 
কেউ বা বিদ্বেষী বড় “ঘরকঙ্গা” প্রতি 
কেউ ইহ»ন্‌ “মিস্ট্রেস্”, 
কেউ বা শ্রীমতী-বেশ, 
কারো বা গাউন, কারো শাড়ীতেই গতি 9 
কেউ বা স্বাধীনা হয়, 
কারে বা “অসভ্য” কয়, 
কেউ বা কোণের বউ--বা করেন পতি 3 
যে পথে চালান প্রত 
দেই পথে চলে তবু 
ধোগাইতে মন তার হয় না শকতি ! 
সদ] ভার আখি রাডাঃ 
কণা গুল। রাড়ভাঁডাঃ 
দিবারাতি উপদেশ অধুক্ত যুকন্ধি ; 


আমাদের দেশ ১৮৬ 


ক্ষণে জ্লীতি ক্ষণে রোষ, 

দোষে গুণ গুণে দোষ, 
রমণী জানে না কিসে মিলিবে মুকত্তি 
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি ! 


ত 


আমাদের দেশে সবে প্রণয়ে পাঁগল, 
প্রণয়ের কথা নিতি, 
প্রণয়ে মাঁথানো গীতি, 

প্রণয়ের নামে সদ! চোথে বয় জল ! 
রবিটি প্রণয়ে আঁকা! 
চাঁদিম! প্রণয়-মাথাঃ 

গার প্রণয়-মোত করে ঢল ঢল ; 
ধরম প্রণয়ে দীক্ষা, 
করম প্রণয়-শিক্ষা 

প্রণয় ক্ষুধার অন পিপাসাঁর জল ; 
প্রণয় জ্বালায় ঘরে, 
প্রণয়ে বিছানা করে, 

প্রণয় বুদ্ধের অস্ত্র সাহসের বল; 
নাঁই ভাই নাই বোন, 
বাঁপ-মায়ে নাই মন, 

প্রণয়ে চিনেছে শুধু প্রণয়ী সকল ; 
কিন্তু সে প্রণয় হায় ! 
ছুদিনে ফুরায়ে যায়, 

উড়ে পুড়ে মরে ছেড়ে বায় পলসাঁতিল ; 


১৮৭ কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


মুছে ফেলে শ্প্রিয়-স্ৰতি, 

ভূলে যায় প্রেম-গীতি, 
“অনভ্ভ প্রণয়” ভাই ! জোয়ারের জল- 
আমাদের দেশে সেই প্রণয়ে পাগল ! 


৭ 


আমাদের দেশ তারা ! বকাবকি-ভবা, 
শুধু হাক, গুধু ডাঁক, 
শুধুই মুখের জাঁক, 

আমাদের দেশে ভাই! শুধু গাল করাও 
যে যবে জাগিয়া ওঠে, 
অসীম অনস্তে ছোটে, 

পায়ে যেন বাজে তার এ মাটার ধরা ! 
আর কেউ তৃণ নয়, 
সেই যেন ব্রহ্মময়, 

এ বিশাল বিশ্ব তাঁর ছোট এক শরা ? 
দিন কত ছুটোছুটি, 
দিন কত ফুটোফুটি, 

তার পরে ফিরে আসে হয়ে আধ-মরা | 

আমাদের দেশে শুধু বকাঁবকি-ভবা । 


৮ 


আমাদের দেশ ভাঁই ! পার কি চিনিতে' 
“সব ছোট আমি বড়, 
আমারেই পুক্দা কর”-- 

এই কথা সেইখানে পাইবে শুনিতে 3 


আমাদের দেশ ১৮৩ 


দেখিবে সেখানে ভাই ! 
কাডালেরে দয় নাই, 
“আমার” বলিয়া পরে পারে না ডাকিতে , 


যে যত শরণা গত, 
তারি “পরে বোঁখ. তত, 
পতিত অধমে যায় চরণে দলিতে ; 


শুনিলে “উচিত কথা” 
বড় গাঁলি পাড়ে তথা, 
“ভুল” দেখাইতে গেলে আইলে মাঁরিতে ! 


পৈতৃক রতনগুলি 
দেয় পর-করে তুলি, 
প্রতিদানে ছাই লয় হাসিতে হাসিতে, 


মায়েরে “অসভ)” বলি, 
মাতৃভাষা পায় দলি” 
আপনার গুণপনা চায় দেখাইতে ! 


পাপী গায় ধর্-গীতি, 
উন্মাদে শিখায় নীতি, 
অসত্যে সত্যের নাম স্যশ কিনিতে ! 


যেখানে দেখিবে চেয়ে, 

আধারে রয়েছে মেয়ে, 
এ ওর সৌভাগ্য-স্থুখ পারে না সহিতে, 
আমাদের দেশ সেই-_পার কি চিনিতে ? 


১৮৪ 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 
১ 
“শহ্য-শ্যামলা” তারা ! আমাদের দেশ, 
আছে তথ কয় জন-_ 
নররূপী দেবগণ, 
ছয় রিপু, পদীনত, নাই ভোঁগাঁবেশ ও 
ক্থপুত্র সৃকন্তা। রয়, 
স্বত্রাতা স্ুভগ্রী হয়, 
ক্ষপতি-স্থপত্বী-খ্যাঁতি লভে অবশেষ ; 
মরমে অমব শক্তি, 
বুক-ভর। গ্রীতি-ভক্তি, 
উদার, সরল, জ্ঞানী, তেজন্বী বিশেষ ১ 
নাহি মনে ছলা-মলা, 
উচু গলা_ষোঁল কল, 
বিধির আদেশে যেন করেছে প্রবেশ, 
পরেরে “আমার” বলে, 
দলাদলি পায়ে দলে, 
অনাথে অজ্ঞানে শ্েহ-মমতা অশেষ ; 
তোম্শদেরে মত তা”রা-- 
পরার্থে আপনা-হারা, 
তোমাদেরি মত তা” বিমল সুবেশ ! 
কি আর বলিব ভাই ! 
আজ তবে বাড়ী যাই, 
বাঁচি তো আসিব ফিরে--মনে রেখ শেষ, 
“বাঙ্গালা সুলুক” ভাই ! আমাদের দেশ ! 


টি সজউহাযোউএরো 


জাধক 


“ব্জাদপি কঠোরাণি ম্বদুলি কুছ্মাদপি | 
লোকোতভ্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমহ্াতি ॥” 
(ভবভূতি ) 
প 
চিনি চিনি চিনি তোমা! নিঠুর পাঁষাঁণ, 
ছোঁব না ছোঁব না আমি তোদের পরাণ ; 
শুণে শুণে কথা ক”বি, 
আপনা ঢাঁকিয়া ববি 
বাড়াবি গরব নিজ, করি শতখান ! 
“গরিবের হৃদি” বলে, 
শেষে দিবি পাস্য় দলে ।__- 
আমার সবে না কভু অত অপমান ! 
নেব না নেব না আমি তোদের পরাণ । 
২ 


আমি চাই মহতের মহত পরাণ, 
মুকুতা-মাশিক্য-নিধি 
আমারে দিও না বিধি ! 

চাঁইনে এ জগতের বাঁজত্ব সম্মান ; 
বাঞ্চিত পন্বাঁণ পেলে, 
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে, 

মেগে নেব মন্তস্তত্ব-_-_শ্রেষ্ঠ উপাদান, 

প্রাণের সাধক আমি, দাধনীয় প্রাণ 


১৮৩৬ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
্ঞ 

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ, 

মুখে মাথা সরলতা, 

কয় না সাজানো কথা, 
জানে না যোগাতে মন করি নান! ভাঁণ ; 

প্রাণ খোলা মন্‌ খোলা, 

আপনি আপনা ভোলা, 
তার শ্নেহ-প্রীতি সবি হদয়ের টান ! 
আমি চাই হ্বরগের উলঙ্গ পরাণ । 


৪ 


আঁমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ, 
পবিত্র-_-উষাঁর ববি, 
কোঁমল-ফুলের ছবি, 
মধুর-_বসম্ত-বাধু পাপিয়ার গান 3 
আনন্দে শারদ ইন্দু 
গান্ভীষ্যে-_অতল সিন্ধু, 
পুর্ণ__বরষান্ন বিল ভরা কাণেকাঁণ 
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ ! 


৫ 


আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ, 
পায়ে ঠেলে তোষামোদ, 
নীচতাঁর অনুরোধ, 

তার ব্রত--স্ত্য-বক্ষাঃ, সত্যান্ছপন্ধান্, 


সাধক . ১৮৭ 


চাহে না নিজের ইষ্ট, 
অতুল কর্তব্যনিষ্ঠ, 
খরা প্রতিকূল হলে নহে কম্পমান ; 
জীবন-সং গ্রামে নিত্য 
বিজয়ী তাহার চিত্ত, 
অনস্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান । 
আমি চাই বীরত্বের তেজন্বী পরাণ ! 


শু 
আমি চাঁই জিতেক্ড্রিয় বিশ্বাসী পরাণ, 
ছি'ড়িয়াছে মোহ-পাশ, 
ছয় রিপু চির-দাস, 
নর-নারী ভাই-বোন, অন্য নাহি জ্ঞান, 
চাঁহিতে মুখের পানে, 
সঙ্কোচ আসে না প্রাণে, 
কি যেন দেবত্ব-মাঁখা সে পৃত বয়ান । 
আঁমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ ! 


গু 


আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ, 
পরে সদ ভালবাসে, 
পরের সখের আশে 

চির আত্মবিসর্জন চির আত্মদান ! 
ব্যথিতে পড়িলে মনে 
ধার! বয় ছু”নয়নে, 

হৃদি-তলে সদা! চলে প্রেমের তুফান । 


৯৬৮ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ 
বিশ্বই তাহার গেহ, 
সে সাধে আপন! দিয়ে ভবের কল্যাণ, 
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ !? 


চি 


আমি চাই বিশ্বোদর উদার পরাণ, 
অভেদ শ্্ীষ্টান হিন্দু, 
দ্বেষ নাই এক বিন্দু, 

নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান্‌ 
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে, 
“দলাদলি” নাহি বুঝে, 

সে জানে সকলে এক মায়েবি সন্তান ; 
মরমে মহত্ব পৃঃ 
হীনতা করেছে চূর্ণ, 

হৃদয়ের ভাঁব সব উদার মহান্‌; 
হ্যায় তরে প্প্রিয়ত্যাগী 
শ্রীতিতে পরাহ্ছরাগী, 

সমাদরে রাখে জ্ঞানী শুণীর সম্মান, 
অচ্তগ্ত-অশ্রধার 
কখন সহে না ভার, 

অঙ্গতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ; 
বিশ্বের উন্নতি আশা, 
বিশ্বময় ভালবাসা, 

বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান 3 


নরবজি ১৮৯ 


মরতে সে দেবোপম, 

ভপাত্য নমত্য মম, 
বস্ধা কৃতার্থ ভারে কোলে দিমে স্থান, 
আমি সাঁধি সাধনা দেবতার প্রাণ 


নরবলি 


টি 
আজি এই ছোট-খাট প্রাণ 
মাস্র পাম দিব বলিঙ্গান ! 
আয় ও মা ত্রদ্ষময়ি 1--- 
পলকে ব্রহ্মা গুজরী, 
করুণ! মাগিছে তোর ভিখারী সন্তান 3 
বরদে ! তুলিয়া কর 
অধমে আশীষ কর, 
অম্ৃত-উচ্ছ্ভাসে মাগো! ভেসে যাক প্রাণ 
৮ 


বড় সাধ হয়েছে এ চিতে 
ক্ষুদ্র প্রাণ “বলিদান” দিতে ! 
দেখিতে এ “নর-বলি” 
ফে আসিৰি আয় চলি? ! 
দেখে ঘাই শেষ দেখা; হাসি”ত হাসিতে ! 


১৫১ ও 


কাব্যকুন্থমাঞজলি 
একেলা মরিতে বাই, 
আয় রে ভগিনী! ভাই ! 
এ জনমে একবার শেষ দেখা দিতে ! 
যেনা আসে থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌-_- 
ক্ষুদ্র প্রাণ নীরবেই যাক্‌ । 
এ বিশ্ব অনস্ত সিন্ধু, 
আমি অণু কণা বিন্দুঃ 
না রবে এ জলবিহ্ব তরঙ্গে মিলাক ! 
আপনা আপনি হাসি, 
আপনা জীবন নাশি”, 
জীবনের সুখ সাধ দিগন্তে মিশাক্‌ ! 
৪ 
কিই বা আসিবে যাবে তায় ? 
কেই বা বেদনা পাবে গাশ্ম ? 
এমনি মেঘেরে চেয়ে 
হাঁসিবে বিজলী মেয়ে, 
এমনি বসস্তে ফুল ফুটিবে লতায় ; 
হালি-ভবা কানাভরা 
এমনি রহিবে ধরা, 
আমি ন। থাকিলে আর কিবা আলে যায় ? 
্‌ ঠা 
আমি এক “আমি” শুধুহায় ! 
আমা বই ক্কিআছে আমায়? 


নরবলি ১৯৬ 


তাই তো এ হীন প্রাণ 

দিব আজি বলিদান, 
আমার যা কিছু আছে দিব দেবতায় ; 

মরিয়া “অমর? হুস্বঃ 

অনস্ত আকাশে রব, 
মিশাবে পরাণটুকু অমর আত্মাঁয় 


শু 


এই বুকে বহিবে পৃথিবী, 
গ্রহ, উপগ্রহ, মহা! দিবি, 
আমি শুধু “আমি” নয়, 
অসীম অনস্তময়, 
যে দিকে চাহিব, আহা ! আমাময়-সবি 1 
মহাশক্তি মহামায়া, 
আমি তাব্রি অণুছাঁয়া, 
আমারে “কীটাণু”» তোরা কত দিন কণ্বি ? 


ণ 


ছোট-খাঁট এক ফোটা প্রাণ 
মার পাশ্য় দিলে বলিদান, 
মরিয়া অমর হয়ঃ 
দিগন্তে অনস্তে রয়, 
চির্-অমরতা লভে মায়ের সস্তান ! 
তাই ডাকি ত্রহ্মময়ি !-- 
পলকে ব্রহ্মাগুজয়ী, 
আয় মা! ও পদে করি আত্ম-বলিদান । 


৯৯)ক্ই 


কাব্যকুস্থুমাঞ্জলি 
পৃথিবীর ভম্ম ছাই 
কোনো কিছু নাহি চাই, 

এ মিনতি, মা! তোমারে দিব ক্ষুত্র প্রাপ। 


৮ 


প্রাণটুকু দিব বাড] পায়, 
তাই মোর বড় সাধ বায়; 
আমরা দেবের বংশ, 
নাই শেষ--নাই ধংস, 
তবে কেন মরে কব হীন নীচতায় ? 
বন্দে ! তুলিয়া কর 
অধমে আশীষ কর, 
ক্ষত্র প্রীণ বলিদান ছিব রাঙা পখস্ম ! 
দিব হৃদি দিব মন, 
দিব সবুষস্য ধন, 
আমার যা” কিছু সবি দিব দেবতার ! 
যাকর মা বিশ্বেশ্বরি ! 
রাখ থাকি, মাঁর মরি, 
এই মৌর উপহার এ মহাঁপুজায়, 
বলি বলি নর-বলিঃ কে দেখিবি আয় ! 


পচা 


ভিখারী 


নি 


আমিও তোদেরি একজন-__ 
আমিও শৈশব-ক্ছখে 
বেড়েছি মায়ের বুকে, 

আমিও বাবার কোলে পেয়েছি ঘতন্‌ ; 
আমিও কিশোর বেলা 
খেয়েছি সাধের খেলা 

ামাবেো সোহাগ ছিল “সোঁণাঃ বাছ্ঃ লনা 
আমিও তোদেরি একজন । 


সী 


মামিও তোঁদেরি একজন-__ 
আমাকে সুলাতে জ্বাল। 
পর্রিরা মুকুতামালা_ 

সরল তরল উষা দিত দরশন ; 
নিত্যই সশাঝের করে 
হাঁসিত আমারো ঘরে__ 

উজন স্ধাংশুখানি সোণার বরণ ; 
আমিও তোদেরি একজন । 


"৯ ৪৯ 
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৮ 


আমিও তোদেনি একজন-_ 
প্ররুতি আমারো হাঁসি, 
পন্সিত ভূষণবা শি, 

স্টছলি” পড়িত ছটা মধুর মোহন ' 
শ্যামল রসালে থাকি” 
গাহিত আনারো পাক্ষী, 

কুটিত আমারো যৃত্ী জাতী বেলিগশ 
আমিও তোদেরি একজন । 


আমিও তোদেরি একজন-- 
আমারে এ বুক ময় 
কত কি উচ্ছাস বয়, 

তলে আুরঙ্দগ ছোটে করি” গরজন ; 
আমারে মরমে সাধ-- 
মেঘেতে লুকানো চাদ, 

নামালো হদয় আছেঃ আছে প্রাণ মন্‌, 
আমিও তোঁদেরি একজন । 


৫৫ 


আমিও তোদ্দেরি একজন _- 

আজি আঁমি বড় একা, 

কেউ নাহি দেয় দেখা, 
খাজিতেছি দ্বাবে দ্বারে আপনার জুন, - 


ভিখারী ১৯৫ 


শত দুর শত পর, 
শত দুখে মরনর, 

তোরা কি আমার কেউ হবি গো আপন ? 
আমিও তোদেরি একজন-_ 


আমিও তোদেরি একজন-_ 
তোরা যে দেবের শিশু, 
আমি নীচ হীন পম্জ, 

আমারে দিবি কি তোরা মন্ুস্য-জী বন ? 
বন্দ বিন্দু প্রাণ দিয়া 
সৃত দেহ বাচাইয়া 

দেখাবি কি যা দেখিলে হয় না মরণ ? 
হাঁমিও তোদেরি একজন । 


আমিও তোঁদেরি একজন-_ 
তোরা আলোকের পাখী, 
আমিহ আধারে থাকি, 

কণন চেনে না আখি আলোক কেমন ! 
প[তত এ হীন প্রাণ 
তোরা কি কৰ্িিবি ত্রাণ? 

তোরা কি আমার কেউ হবি গে আপন ? 
আমিও তোদেরি একজন । 


8/ 
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আমিও তোদেরি একজন-- 
তোদের জনম যেধা, 
আমিও হয়েছি সেথা, 

তবে যে ভিখারী আমি, কপালে লিখন ! 
থাকি এই অন্ধকারে 
অন্ধকুপ কারাগারে, 

হুসে না ন্বিটি হেথা বহে না পবন, 
আমিও তোদেরি একজন ৷ 


৯ 


'সামিও তোদেরি একজন-__ 
আজি বে জীবনে মরা ! 
কালিমা-মবিচা-ধর। 
'জাধাঁবরে আধারে হায় নিবিছে জীবন ! 
তোদের আখের বাস, 
আলে! সেখ! বার মাস; 
তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন-কাঁনন ! 
পাবিজাত ফুল ফোটে, 
মন্দাকিনা নিতি ছোটে, 
নিশিতে চাদিমা হাসে উধায় তপন । 
সব ভাই সব বোন, 
সবে আপনার জন, 
একটি ভিখারী নাই আমার মতন ! 
আমিও তোদেরি একজন । 


অভিমানে ১৯৭ 


১৩ 

আমিও তোদেরি একজন-_ 

তোরা কি আমার হবি, 

“আমারে” আমার কর্শক, 
ঘুচাবি এ পরাণের জ্লস্ত বেদন ? 

অণু অণু প্রাণ দির। 

মুত দেহ বীচাইযা, 
দেখাবি কি দেব-দেশ মধুর কেমন ? 

তোমাদেল পিছু পিছু 

আমি কি পাবিব কিছু 
জীবনের “মহাব্রত” করিতে সাধন, 
আমারে কি ভিক্ষা দিবি অমবর-জীবন ' 

আমিও তোদেজি একজন । 


আঁগমানে 


অভাগা অধম আমি 
জগতে মিলে ন। ঠাই, 
কাদিব কাহার কাছে? 
মি ত জগতে নাই ! 
২ 
কেউ না আদর কবে 
কেউ নাহি ভালবাসে, 


১৯৮ কাব্যকুস্থমাঙ্জলি 


কেদে কেদে মরে গেলে 
ফেউ না হাঁপাতে আসে । 


৫ 


নিতি আসে উষা! বাণী, | 
€নিতি পথ চেয়ে লই, 
সবারে মমতা করে, 
আসি যেন কেউ নই । 
৪ 
উজল তরুণ ববি 
সবারে সে দেয় জাঁলো, 
আমি তার “পব পর” 
আমারে বালে না ভাল ! 
৫ 
বাতাস সবারি সাথে 
কবে সোহাগের খেলা, 
আমারে গরীব বলি” 
শ্ধু ঘ্বণা অবহেলা । 


শু 


অস্ত জ্যোছনাহাসি 
সোঁণাসুখে হাসে চাদ, 
চায় না আমারি পানে, 
, বোঝে না আমারি সাধ! 


অভিমানে ১৯১৯৯ 


সবরসে ম্বছুল ঢেউ 
বযে যায় তর তর, 
কয়ে যার মোরে তারা 
. “হেথা হসতে সর সর” | 


৮৮ 


কোক্লা, পাপিয়া, শ্যামা 
চাহিলে আমার সুখে, 
নিভায় মধুর গীতি 
কত শোক বেন বকে । 
১ 
বসন্ত শরৎ তারা 
আজো আসে পাশ পাশ, 
তফাতে তফাতে থাকে 
পাছে মোরে ছোয়া বায । 
সড 
লবে চায় ব্রাডা চোখে 
সবে করে “দুর ছাই+” 
কাদিব কাহার কাছে 
তুমি তো জগন্তে নীই ! 
৯১ 


সে কালের. সা্ধীগুলি 
আশার তো আনে না কাছে, 
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লাগে বা তাদের গাণ্র 
আমান বাতাস পাছে ? 
১২ 
আগে তো মল্লিক! জাতী 
দেখা হলে দিত হাঁসি, 
ফরায়েছে সে স্দ্দিন | 
গেছে ভাঁলবাসাঁবাসি ।. 
২) 
আগে ছিল এই বাড়ী 
ফুলে ফুলে ফুলময়ঃ 
আজি শুধু মক্ষভূমি 
কেমনে পরাণে সয় ! 
১৪ 
“আহা” পউন্” ছুটি কথা 
নাই আর মোর তরে, 
নিঠুর পিশাচ-দেশে 
থাকিব কেমন কবে ? 
১৫ 
সেই ছিল-_এই ঘর 
অলকা অমবা-পুরী, 
আজি খালি চিতাময়, 
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি ! 
৯৬ 
আশুন জ্বেলেছে এরা 
আমারে করিতে ছাইঃ 


অনন্ত প্রহেলিকা ঠ টিটিভি 


লুকাব কাহার কাছে 
তুমি তো জগতে নাই ' 


টি, 


সংসাবের পদ-চাপে 
মুখ দিয়া বুক্ত ওঠে, 
আগুনে গলিয়া প্রাণ 
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে । 
১৮৮ 


এমন্‌ কাঁরয়। আর 

কত বু,বঃ ভাঁবি তাই, 
কাদিব কাহার কাছে 

তুমি তো জগতে নাই ' 


৯ ই রনি 


অনন্ত এরহেলিকা 


কে মোরে শুনাবে আজি অনস্তের কথ ?* 
সে দেশে কি কালো জল, 
রাঙা ফুল; পীত ফল, 

দোলে কি তরুব গায়ে কুম্ম মিতা লত। ? 
সে দেশে কে চাদ হাসে, 
শীতাস্তে বসম্ভত আসে? 
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সে দেশে কি ঢালে কেউ ব্যথিতে মমতা ? 
কাহারে সুধাব আজি অনন্তের কথা ! 
২ 
সেথা কি টাদিমা-আলে উঠিলে উথলি, 
হইয়। আপন-হারা 
চেয়ে থাকে ছুণ্টি কা”বা 
জাগিয়া ঘুমের ঘোরে বিভোর কেবলি ? 
নবস্ফুট ফুল-বেশে 
কচি মুখে আধ হেসে-_ 
“চাদ আয়” বলে কেউ দেয় করতালি ? 
উষার আঁচলে রবি ফোটে কি উজলি+ ? 
মগ) 
সেখানে কি সুমধুর মলয়ের বায় 
লইয়া সৌরভরাশি 
মাখিয়। উষার হাসি 
বহে কি ম্বুলতর সুধা ঢালি” গাঁয়? 
করুণা-লহরী-সম! 
সেদেশে কি আছে রে! মা 
ডাকে নিতি সন্ধ্যাকাঁলে “ঘাছু কোলে আয়” ? 
সেখানে কি ভালবাসা হৃদয় জুড়ায় ? 


৪ 


.সে দেশ কেমনতর ? শুধু আলোময় ? 


প্রভাতি তপন হাসি, 


শারদ কৌমুদদীরাশি, 
বিজলীর চারু ছটাঃ তাঁর কাছে নয় 


অনন্ত প্রহেলিকা। ১০৩ 


অথবা আধার শুধু 

কেবলি করিছে ধুধূ 
কোথা বা অমার রেতে জলদ-উপ্ব, 
সে দেশ কেমনতর কে জানে নিশ্চয় ? 


র্‌ 


ধারা তথা যায় আর ফিরে তো আলাসে না 
ডাকিয়া হয়েছি সারা 
কেমন নিহুর তারা ! 
নাই শব্দ নাই সাড়া, কিছুই বলে না। 
ভাঁবি তাই দিবারাঁতি-_ 
কিসের উৎসবে মাতি, 
ভুলিয়া রয়েছে হায় ! সকল কামনা; 
একেবারে গেল চ*লে ফিরিয়া এল না! 


৮১ 


চলি” বায় নব শিশু, আসে দাঁকো আল, 
করে মাতা পলায়ন, 
নায় পতি ফেলি প্প্রিয়া প্রিয় কণ্চহাব ! 
বার বোন ছেড়ে ভাই, 
কাকো মনে দয়া নাই, 
জনমের মত €গল? এল নাকো আর । 
'বৈল শুধু শৌক-অস্ধ? শুধু হাহাকার ! 
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প 
কি জ্রাঁনি অনন্ত কোঁথা নীলিমের পার, 
আধার আধার যেন, 
আমি তা বুঝিনে কেন ! 
ঘে গেল সে ফিরে কেন এল না আমার ? 
চলি” গেছ কত দিন 
নিতি আমি গণি দিন, 
কিরে কি জগতে ভুমি আমিবে না আর ? 
কফলালে না শুকাঁবে না এই অশ্রধার ? 


৮ 


আর কি জগতে ভুমি ফিরিবে না হায়! 
আর কি তেমন কনে 
হাঁসিবে না শুন্ত ঘরে, 
ভরিবে না শুহ্ধ হৃদি সুধার ধারায় ? 
তবে এ মলিন প্রাণ 
হোক হোক অবসান, 
হোক্‌ ম্থখ বলিদান এ মহাপুজায়, 
আপনি দেখিব চোখে অনস্ত কোথায় ! 


০০ 


ভুল না আমায়' 


৯ 


সেই একদিন__ 
রুচির! প্রকৃতি বালা 
সাঁজায়ে বসস্ত-ডাল। 
দিতেছেন উপহার প্রিয় বন্গুধায়, 
ফুটন্ত কুস্থম-কলি 
সবে মিলি+ গলাগলি 
কাসিয়া পড়িছে স্থথে এ উহার গাঁষ ; 
আপিতে দেখিয়া সাঝে 
কে জানে কিসের লাঁজে 
ডোঁবে ডোঁবে রবিখানি পশ্চিমে লুকার, 
মধুর সময়ে সেই 
মধুমাখ! কণা এহ 
সভিলাম--মিনে রেখ ভুল না জাঁমায়গ 


৬ 


দেই একদিন-- 
গভীর আধার রাতি 
নিবায়ে ঘরের বাতি 
শুনেছি »য়নে পুম আসে আসে প্রান, 
একটু চেতনা আছে, 
স্কিন কাণের কাছে 
তোমরা গাহিছে গীতি বকুল-মালায় ; 


২০৬ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
হোথা কপোতাক্ষী-জলে * 
ঝপ. ঝপ. তরী চলে, 
দাড়া নাবঝি গেয়ে গেয়ে দুকুল মাতায়, 


সে মধুর আধ দ্বুমে 


গানের মধুর ধুমে 
শুনিন্ত মধুরতর “ভুল না আমায়” । 


৫ 


সেহ একদিন 
মেদেতে আকাশ ঢাক! 
জগৎ কালিমা-মাথা 
উজল। বিজলী ডোঁবে জলদের গা" 


ঝবম্‌ ঝম্‌ রব করি, 
সলিল পড়িছে ঝরি? 
কালিয়া বেতেছে বিশ্ব সে মহাঁধারায় ; 


বার যত আছে বল 
নিনার্দিছে-ভিক দল 
উপরে ভুষ্কারে বাজ পড়ে বা! মাথায়, 


তখন পাহয়া পত্রে 
দেখি লেখা শেষ ছত্রে 
আবার আবার সেই-_“ভুল না আমায়” ! 


*. সশোহরের শ্রপিদ্ধ নদী । 


ভ্লন! আমা ২5৭ 
€ 

সেই একদিন__ 

বৈশাখে গরম রেতে 

একটু আব্বাম পেতে 
জানাল। খুলিয়। সেবি স্শীতল বায়, 

বিমল জ্যেছনা-রাশি 

মুক্ত বাতায়নে আসি, 
ঢাঁলিছে মধুর হাসি পড়ি” বিছানায় 

ঘুমন্ত মুখের “পর 

খেলিছে চন্দ্রমা-কর 
রঙ্গিয়াছে মনোহর নবীন আভাঁয় ! 

দেখি তাই ফিরে ফিরে 

হেন কালে ধীরে ধীরে 
দঘুমাঁয়ে ঘুমায়ে ধবনি “ভুল না আমায়” । 


“ভুল না আমায়” 
যখন শুনেছি কাঁণে, 
বেজেছে একই তানে 
তারে তাবে হ্দয়ের মনে প্রাণে গাশ্য়, 
তবুও কি জানি কেন 
এরই শুনিলাম যেন! 
পলকে নূতন হয়ে পরাণে খেপায় ! 


কাব্যকুন্ুমাঞ্জলি 


সেই ষে মোহিনী গাথা 
মর্মে মরমে গাথ। 
কখন আগুন জ্বালে কখন নিবায় ! 
কভু ডুবি কভু ভাসি, 
কতু কাঁদি কভু হাসি, 
জপি সেই মূলমন্ত্র-_“তুল না৷ আনায়” | 


ভুলিব তোমীয় 275 
ভুলিব কি হরি ! হবি ! 
ভুলিব কেমন করি” ? 

আপনার হদি পিগু ভোল। নাকি বায় ? 
মানবে কি ভোলে আশা ? 
ভোলে শ্রেমী ভালবাসা £ 

ভালে কি সাঁধক-চিত্ত ধ্যেয় দেকভায় ? 
স্মবিয়া কাহার নাম 
আছি এ শ্বশানধাম ? 

বহিছে কাহার ন্লোত শিরায় শিরায়? 
মনি বাঁচি নাহি ছুথ 
হৃদয়ে তোমারি মুখ, 

বুয়েছি তাহাই দেখে এ মরু ধরাব ! 
চির-আঅশবাঁমের গেহ 
প্রেমম্য মাখা শ্লেহ 

জীবনে ভরসা! বল, মরণে সহায় । 


বঙ্গ-মহিলার পত্র ২০৯ 


ভুলি দুথ ভুলি পাপ, 
ভুলি শোক ভুলি তাপ, 
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রাণে আরাধি তোমায় ! 
এ “মোহ- ঘুমের ঘোর” 
যেন রে ভাঙে না মোর, 
'ও সুখ ভাবিয়া যেন জীবন ফুরায় ! 
বিধি-বিধি ধকি” শিরে 
যে দিন যাইব ফিরে 
দেখিও অসুতাক্ষরে কি লেখা আত্মার ! 


বন্ধ-মহিলার গত্র 


প্রিয় ভগ্রা শ্রমতী নঃ- 


"মামরা সবাই এসেছি ভা 
স্তাগীরঘীর কোলে, 

হেখায় শোভা নয়ন-লোঁভ। 
দেখলে আখি ভোলে ! 

( করি) মধুর ধ্বনি স্কবধুনী 
সাঁগর-পানে বান, 
তুলি” স্থধার তান ! 

বাতাস পেয়ে উঠছে ধেয়ে 
ছোটো ছোন্রো! ঢেউ, 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


ব্যস্ত হেন ডাকছে যেন 
আদর কবি” কেউ ! 

তরুর শাখে বিহগ ভাকে 
“বড কথা কও” বলে, 

ঘোম্টা খুলে বউবা৷ মিলে 
ডুব দিতেছে জলে ! 

ভাগ্যে বঙ্গে ছিলেন গঙ্গে 
তাই এ “স্ু”যোগ পেয়ে, 

কোলের চলে আসছে ফেলে 
দেশ-বিদেশের মেয়ে ! 

সামরা তো ভাই ! সময় কাটাই 
বসি, ঘরের কোণে, 

কপাল-লেখা হয় না দেখা! 
সাগর-ভৃধর- সনে! 

আধার মতন সোণাঁর জীবন 
ঘাঁপন কৰি মোরা, 

কপাঁলে ছাই হবে কি ভাঁই 1. 
দেশ-বিদেশে ঘোরা ! 

বিধির স্ষ্টি কতই মিষ্টি 
দেখ! কি হায় হবে! 

বল্‌ দোখি বোন্‌! জুড়াবে মন 
সাধ পুরিবে কৰে ? 

নূতন কথা দেখ লেম হেথা 
“গঙগাতীনে মেয়ে” 


বঙ্গ-মহিলার পত্র 


সাজা গোজ! ভূতের বোঝা 
বেড়ান শুধুই বয়ে । 

গৃহ্ধন্মন কাজ-কম্ম 
মম্ম নাহি বোঝেন, 

ষোল আনা বিবিয়ানা 
তাই কেবছি খোঁজেন! 

সাথির পাশে “পেখম” ভাসে 
হ”য়ে ময়র-হারা, 

গাঙিন বডি লাখ. কি কোটি 
ডরোপদী-বাস পাকা । 

চাপ বাঁয়ে মুখ বাকিতে 
ছাড়েন “কেকা” তান, 

কণার কথা “রাগের মাথান” 
“জসভ্য”-অভিমান ! 

সভা কিসে (বলাস-বিষে 
দেছে বরেছে ঘুশ 

নভেল নাটক পড়ার চটক 
মঅহটি আছে গুণ ! 

ভাবেন মনে অন্তক্ষানে 
আকাশ পানে চেয়ে, 

লস্াহ-ঘাজে কেমন কবে 
থাকে বজ-মেয়ে ! 

হঃয়ে ভাধ্যা পরিচর্যা 


করে পতির পার! 
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কাব্যকুম্থমাঞ্জলি 

শুরু যেবা তাঁকেই সেবা 
খাঁটনি থেটে খায়! 

হায় রেকি পাপ ! আতর গোল'পি 
শ্যাভেগার না মাঝে, 

পাঁড়াগেঁয়ে _ পেতী মেয়ে 
কিসের স্থে থাকে ! 

ভেবে (এ) কথা সোনা লত। 
হাসেন কতই হাঁসি. 

( তাদের ) খাইয়ে দেয় “বামুন্‌ দিদি” 
আচিয়ে দেয় দাদী ! 

নঅ বেশে পতি এসে 
সারাদিনের পরে, 

ছেলে বাঁখেন। আলো আালেন 
শব্য। পাঁতেন ঘবে। 

(হোঁথা “বুড় মাগী” ( স্বশ্ম নাকি ) 
চাউল ডাউল মাপেন, 

মনেতে ভয় পাছে কি ভয় 
“বৌ-মা” আন্ত খাবেন ! 

এমন হলে করপদন্‌ চলে 
এহ কাডালের দেশ ? 

বক্ত মাংস ক্রুমে ধ্বংস 
হাড় ক্থানি শেষ! 

যে দেশেতে ভলবেতে 
অন্নপূর্ণা পুজ্জে, 


বক্গ-মহিলার পত্র 


ধান্ট ধন সমর্পণ 
লক্ষমী-পদ্দান্থুজে 

সে দেশ যুডে আ'ল্সে কুড়ে 
লক্ষীছাড়ার মেলা 

এব চেয়ে হায় ! দেখবে কোথায় 
নৃতনতর খেলা ! 

বল্ছি তাও আছেন হেথাঁও 
দেবীর মত নারী, 

কেমন নরম কতই সরম 

পরের শুগে €কোমল-চোখে 
অঙ্রধারা ঝরে, 

আপনা ভোলা হৃদয় খোলা 
বাটেন পরের তরে ! 

শুক্তি-মাঝে মুক্তা সাজে 
স্ুল তো ফোটে বনে, 

কে দেখে তায়? শুণেই জানায় 
এইটি বেখ মনে ; 

সন্ম্েতে আনন্দেতে 
খেল্ছে গিরিবাল। 

দেখলে তায়, জুড়ায় হায়! 
হৃদয়-ভবা জ্বাল! ; 

যেখানে যাই সেইখানে ভাই ! 


“"সার্্য-কীষ্ডি” বাশি, 


২১৪ কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


( কিবা ) স্বরগ-মেনে পড়লো ছেস্কে 
ভারতভূমে আসি”; 

শুভ জনম ধন্ত করুম 
ভগীরথের ভাই ! 

তবে প্রসাছে মনের সাধে 
গঙ্গা নেয়ে বাহ: 

(আজ) মনের কথা! বুকের বাথ! 
তোমার কাছে বলে, 

দিতেছি হার ( এ উপন্াব ) 


বামাবোধিনী-গলে | »ং 


পত্র 1 


প্রাণাধিকা শ্রীমতী আরুল্মতীষু। 
কি লিখিব নিরুপমে ! কি লিখিব বল ? 
যে দিকে নিরখি শুধু জল জল জল ! 
আবি ইচ্ছামতী হেন $ 
কুপিয়! ভৈরবী কেন 
গরজিয়া গরাঁসিতে আনে এ ভভূুতল ? 


* বামাবোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত 1 
+ ১২৯৭ সালের ভান্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ।াস উপলক্ষে জিখিত । 
£ ই্ছামতী ব1 ইচ্ছামতী নদীবিশেষ । 


পত্র ২৯৫ 


প্রবল প্রবাহ বয় 
মাঠ হাট বাড়ী ময়, 
সবুজ শহ্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল , 
চারিদিকে কুল কুল 
শুনি” লাগে দিক-ভুল, 
চারিদিকে হাহাঁকাঁর মহা কোলাহল, 
কি লিখিব আর তোরে, সব জল জল 


স্ 


কি লিখিব নিকপমে ! বুকে নাই বল, 

কথন দেখিনি হেন “স্ষ্টিছাড়া জল ! 
একি ইচ্ছামতি ! তোর 
আস্করি পিশাচি জোর, 

কত জনপদ হায়! দিলি রসাতিল ! 
তবুও বাঁক্ষসী মেয়ে ! 
দেখিলি না মুখ চেয়ে, 

উ গ্রচণ্ডা বেশে তবু হাঁসি খল খল, 

মার:কি রয়েছে সাধ, বল বল বল! 


রত, 


কি লিখিব নিরুপমে ! ভাবি অবিরল, 
মাঠে ঢেউ কয়ে যায়, 
তরণী চলিছে তার, 

“গাহিছে কতই গীতি দ্রাড়ী-মাঝি দল ; 


স্ট ১৬০ 


কাব্যকুন্থমাঞ্জলি 
প্রাস্তবে ভাবিয়া ৰিল 
উড়িছে শকুন চিল, 
এ বিশ্বসংসার বুঝি পরশে অতল--_ 
লিখিব কেমনে ওই হু হু করে জল! 


৪9 


কেমনে লিখিব আজি খুলিয়া সকল, 
পরাণে পরাণে জাগে আতঙ্ক কেবল ! 
ডুবে গেছে কত বাড়ী 
গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি” 
ফোটে না একটি আর সোণার কমল ! 
জলে ডোঁবেো ডোবো পথ 
»৮লে তায় বাম্পরথ, 
সমরে নাঁচিছে ভীমা, পায়ে বাজ্জে মল ! 
চ৮রণ-দাঁপটে ধরা করে টলমল ! 


€ 


কি লিখিব দেখি” শুনি” বুকে নাই বল, 
বাগানে উঠানে ম্রোতি থেলিতেছে জল ; 
মৃদুল স্থল বায় 
ঢেউ খেলাইয়। বায়, 
ভয়েতে ভাবিনে তায় নয়ন সজল, 
বন্দী যথা ছ্প শবে, 
আমরা তেমনি কৰে 
গ্রই জলাভৃমি-মাঝে রয়েছি কেবল, 
কি লিখিব বুকে জাশুগ জল জল জল 1 


পপ ৬৬৭ 


১৬ 
কি লিখিব প্রাণাধিকে ! অমতে গরল: 
জীবনে জীবন যায় এ কি অমঙ্গল ! 


মাুষে না পার খেতে 
হাহাকার দিনে রেতে 
(দখি? শুনি” আখি বেয়ে কত পড়ে জল 
হা বিভে। মঙ্গলময় ! 
নরদেছে এত সয়, 
তোমাবি মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সকল, 
বাণ বা তোমার বিশ্ব দাও রসাতিল ! 
৭ 
কি লিখিব নিক্ুপমে 1! কি লিখিব বল ! 
প্রবল জলের মাঝে রয়েছি কেবল ; 
কোথা সে রূপের ভার 
লীলাময়ী বরবার, 
মনোরম আবিলতা, স্থখ-শতদল ? 
কই আমি আত্মহারা, 
এ যে দেখি হষ্টিছাড়া ! 
জীবনে জীবন-নাশ, অস্বতে গরল ! 
এই মহাসিন্ধ পাবে 
তোমব বয়েছ হা রে! 
ফিরে কি পাপ্িষ বেতে কাটাইয়া জল ? 
জলে যি প্রাণ বাঁচে 
যাইব মায়ের কাছে, 
আবার ল্ভিব মাস্র ল্পেহ নিরমল 3 


২১৮ কাব্যকুস্মাঞ্জলি 


শুনিয়া ল্নেহের কথা 
ভুলিব সকল ব্যথা, 
হেরিব তোদেরে মোর সোঁণাঁর কমল ! 
নয় ত জন্মের শোধ, 
এ লেখা হইল বোধ, 
সম্মুখে বাক্ষসী হয়ে আসিতেছে জল, 
কি লিখিব নিরুপমে ! বুকে নাভি বল! 





টকালি 


শুভমন্ত- নমঃ প্রজাপতি ! 
পরাৎপরে সহল্স প্রণত্তি ! 
মেয়ের বাজার বড় সন্ডা বাঙ্গালার, 
এত স্থবিধাঁর দিন ছাড়া নাহি বার, 
তাই আস! ঘটকাঁলি তবে, 
মেয়ের মা বদি “খুসী” কবে । 
ন্‌ 
আমাদের শমনেরঃ ভাহ ! 
ঘরে এক পগৃহলক্ষ্ী” চাই ; 
যে চাও জামাই তারে? এই বেলা কও ? 
রূপ, গুণ? ধন, মান কিসে রাজি হও ! 
পাকাপাকি করিতে তো হয, 
বিয়ে তার না হলেই নয় ! 


ঘটকালি ৯৯৯ 
৩. 
ঘরে তে! অপর কেহ নাই, 
মেয়েটি সেরানা কিছু চাই, 
াদপান মুখ হবে গোলাপের রড. 
দেশী পটে আকা হবে বিলাতের উ৪. 
সে সব চান না কিছু ছেলে, 
বেচে যান বাধা ভাত পেলে । 
৪ 
চাইনাক সোণার বাধন, 
চাইনাক রুপার আসন, 
চাই না “নগদ” নামে লাথ কি ভাজাব, 
ভুলিতে হবে না “দাস-কোম্পানী” বাজার 
সে সব কিছুতে নাহি ভয়, 
মেয়ে যেন পতিপ্রীণা হয় । 
4 
ছেলের রূপের নাই সীমা, 
ভব-ভবা গুণের গরিমা ; 
ধনে মানে নাহি যোঁড়া, পাশে "নহাপাঁশ” 
স্বাধীন ব্যবসা আছে, নহে কার পাদ; 
মুখেতে সদাই ভরা হাসি, 
বুকে ভরা! মমতার রাশি । 
৯৬০ 
থবা_ 
পাকা বাড়ী, বাগান, পুকুর, 
আছে পোঁষা বিলাতি কুকুর, 


২ 


কাব্যকুস্বমাঞ্জলি 


তেড়ি আছে আলবর্ট দাঁড়ি আছে ভারি, 
ছড়ি ঘড়ি চেন আছে, হ্াট-কোট-ধারী ; 
তা” ছাড়া চস্মা আছে নাকে, 
সুগন্ধি এসেন্ল সদা মাঁখে । 
৭ 
মোরা সব খাটি কথা জানি, 
মেয়ে হবে বড় সোহা গিনী ; 
শিবের পার্বতী ঘথ| অনলের স্বাহা_ 
রাত দিন “মরি ! মরি !” রাতদিন “আহা !” 
গহনা পোষাক বাহা চাবে, 
আজ্ঞাঁমাত্রে তথনি তা পাবে । 
৮ 
ঘরে নাই শাশুড়ীর জ্বালা, 
নন্দীর মুখে বিষ ঢালা; 
যায়ে বায়ে কটু কথা কু নাহি হবে, 
এমন-স্থখের বাম কে করেছে কবে? 
ঘর বর দেখে শুনে লও, 
বুঝে স্থঝে তবে বাজি হও । 
৫ 
কার হায়! লাঁহি অর্থবল 
“কন্যাদায়ে” আখি ছল ছল! 
কেন দাও পায়ে তেল, কেন কর গোল, 
শুধু বিকাইবে মেয়ে, বল হরিবোল ! 
মেয়েটা দিও না ফেলি” জলে, 
দাঁও শমনের করতলে । 


ঘটকালি  ং 


৩ 


8৮ 


কে তুমি মেয়ের থেতে মাঁথ। 
বিয়ে দিয়ে করছি বিমাতা, 
হিংস! দ্বেষ রাগ আড়ি বুকে চাপাইয়া 
গরবিণী ভূজঙ্গিনী দিলে সাজা ইয়া । 
মেয়েটি শমনে দাও ভালি, 
আমি করে দিব ঘটকাঁলি ! * 


৯১ 


তুমি কে গো নিঠির পাষাণ ? 
কুলীনে করিলে কন্তাদান ? 
মিশাইলে অভাগীরে সতীনীর পালে, 
করাল সুখের সাধ ও পোড়া কপালে । 
পতি নিয়ে কেন কাড়াকাড়ি ? 
সুখে যাক শমনের বাডী। 


১ 


কেব! তুমি? হায় রে কাল । 
বর দিলে পাপিষ্ঠ মাতাল ১ 

ছুদিন পরে যে মেয়ে ভিক্ষা করি? খালে, 

আজিকার বাবুয়ান! কালি দব যাবে ! 
কেন গে! এরূপে মাথা খাও ! 
আমি বলি- শমনেবে দাও ! 

* ীহারা সপত্ৰী-সম্তান অপত্যদিব্বিশেষে পালন করিতে পারেন, * হা 
আমার নমস্তা--এ গুপ্ত সম্বন্ধ তাহাদের জন্ত নহে। 


২১১ কাব্যকুস্রমাঞ্জলি 


১৩০ 
কচি কি শ্রেহের কমল, 
বুকে কেন জালাও অনল ? 
বর বদি নাহি নিলে কেন এত ভয় ? 
আগুনে জীবন্ত মেয়ে না দিলে কি নয় ? 
বোঝ যদি শমনের দিও, 
মা বাপের গৌরব বাখিও । 
৯৪ 
বাই তবে ভাই পাঠিকাঁরা ! 
পথ হেঁধে হয়ে গেছি সারা; 
বেছে বেছে বড় ঘর বর আনিরাছি, 
ক”নে পেলে দুই হাত এক কস্রে বাঁচি- 
সে দিন সন্দেশ দিব খেও, 
বোশ্বায়ের শাড়ী প”রে যেও 


বি 
ক 


ঘটকাঁলি কেদন লাগিল ?- 
“বিদায়ের” আশা কি রহিল ? 


ছোট ভাইটি আমার 


ছোট ভাইটি আনার ! 
এ জগতে তুমি যাহা, 
ভাষায় আসে না তাহা, 

সে দেবশকতি নাই প্রাণে কবিতার ; 


ছোট ভাইটি আমার ১৯৩ 


বিধাতার প্রেম-ফুল, 
মরতে মিলে না তুল ! 

নীরবে নীরবে শুধু বুকে রাঁখিবাঁর ! 
ছোট ভাইটি আমার ! 


স্‌ 


ছোঁট ভাইটি আমার? 
এক ফোটা একটুক 
তোর ওই কচি মুখ 
হেরিলে উপলে তবু শ্রীতি-পারাবার ; 
ও মুখ আনন্দ-খনি, 
ভঁভলে পরশমণি, 
ও ই চুমি” সোঁণ! হয় জদি সবাঁকার ॥ 
ছোটি ভাঁইটি আমার 


৩ 


ছোট ভাইটি আমার ! 
বৃঝি এ অমুল্য নিধি 
মরতে দেছেন বিধি 
জানাতে জগত-জনে স্বখ-সমাচার । 
কি আছে নন্বনবনে, 
পারিজাত-সমীরণে, 
কেমন অস্ত গন্ধ গা”য় দেবতা ! 


ছোট ভাইটি আমার ! 


স্তস্২২ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


৪ 


ছোট ভাঁইটি আমার ! 
তাই ওই মুখ চেয়ে 
সরতে বায় ধরা ছেয়ে, 

পাঁকে না সে রোগ শোক পাপ ভাহাকার 3 
মলয়-পরশে বথা 
হাসে সে শুকানো লতা, 

তোরে পেলে হালে, প্রাণে বড় আলা যাঁর? 
ছোট ভাইটি আমার ' 


৫ 


ছোট ভাঁইটি আমার ! 
তোর ও অমিয় ভাষে 
স্ুথখ আসে সাধ আসে, 
তুই এক ল্লেহ-ছায়া বুক জুড়া”্বার । 
পাঁচ বছরের ছেলে, 
এ শকতি কোথা পেলে 
এ শ্রেহ-বাধন যে গে বিশ্ব বাধিবার ! 
ছোঁটি ভাইটি আমার ! 


৯১০৫ 


ছোট ভাঁইটি আমার ! 
হেকি” ক্ষুদ্র হদিখানি 
আমি শত হারি মানি, 

ও টুকুনি অফুরন্ত নেকের ভাগুার । 


ছোটি ভাইটি আমার ২২৫ 


বড় সাধ হয় তাই, 
তোরি মত হয়ে ভাই ! 

প্রাণ ভরে ভালবাসা ঢালি একবার ॥ 
ছোট ভাঁইটি আমার ! 


নন 


ছেঁটি ভাইটি আমার ! 
দন পর দিন যায় 
সিতপক্ষ-শশী প্রায়, 
নব জীবনের পথে হও আগুসাব 
চিরদিন বেচে থাক, 
মা-বাঁপ-গৌরব বাখ, 
স্বরগ-মাধুরী থাক্‌ হিয়ায় তোমার 
নীরোগ নিম্পাপ হও, 
সত্য-স্খ-ভ্োগে রও, 
স্বদেশের প্রাণে দিও সন্তভোব অপার ' 
চিরদিন অবিরত 
জগন্দীশে হও রত, 
অন্স্ত মঙ্গল হোক জীবনে তোমার, 
আমি তাই ভিক্ষা চাই পাঁ”য় বিধাতার । 


লে 


ছোট ভাইটি আমার ! 
আজি দেবতার বরে 
পা দিয়েছ ছ+” বছরে, 
পুলকে গেঁথেছি তাই এ সাধের হার ; 
৫ 


৫ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 


তুই কি আদর করে 

দাঁড়াবি গলার প”রে 
জনম-দিনের তোর ক্েহ-উপহার ? 

ছোট ভাইটি আমার ! 


বজন্ত-ুহ 
১ 
জগতে এসেছ যন্দি 
দিল কত বাঁও থেকে, 
জুড়াব দগধ চিত 
ওই হাসি-মুখ দেখে ॥ 
এ 
পাগল বিভল হিয়। 
হেরি ও মধুর হাঁসি, 
পোঁবে না মনের আঁশ? 
বত দেখি সুখে ভাসি ! 
চপ 
মন জানে প্রাণ জানে 
জানেন অস্ভতরবামী, 
ভুমি তে! জান না ভাহ ! 
কৃত ভালবাস আমি । 
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৪ 
দেহের সম্তাপ জ্বাল 
মরমের “হায় হাত, 
ওই মুখ চেয়ে চেয়ে 
ভুলে গেছি সমুদাায় ! 


৫ 


তোমারি মলয়া-বাণ্য় 
পেয়েছি নবীন প্রাণ, 
গড়িছে ভগন হৃদি 
তোমারি বিহগ ভান ! 
৮৬] 
ভুমিই নবীন ভাবে 
ভরিছ জানার ধরা, 
মরুম-মবম-তলে 
কি বেন আম্যা ভরা ! 
ন্‌ 
তোমার তিদিব-নেহে 
জাগে নিতি জ্ুপ্ত আশা, 
কেমন তদেবতব তব-- 
বলিতে মিলে না ভাষা । 
চে 
মনে তাই হয় ভাই ! 
চিরদিন ধরে রাখি, 


২২৮ কাব্যকুন্থমাঞ্জ লি 


ও মুখে নয়ন রেখে 
নিমেষে ভুলিয়া থাকি ! 


০১ 
আমার মাথার কিরে 
দিন কত থেকে বাঁও, 
এমন নীরস হিয়ে 
সরস করিয়। দাও ! 


১ ০ 
অথবা-_ 
মিছে মোর সাধাসাধি 
মিছে বুঝি ডাকাডাকি» 
অমর-পুরের তুমি 
মর-দেশে রবে নাকি? 


৬১ 
বাতাসে আতর দিতে, 
সাজাতে ফুলের মালা, 
তোমারে নন্দনবনে 
ভাঁকে বুঝবি স্থরবালা ! 
১২ 
লেখাও বয়েছে সবে 
শীতের কুহেলি মেখে, 
জাগিয়া উঠিবে পুনঃ 
৪ অমিয়াহাসি দেখে? 
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৯৩০ 


তবে কি বলিব মিছে 

এস । গিয়ে, সুখে থেক, 
গরিবের ভালবাসা 

ভালবেসে মনে বেখ। 


১৪ 


বাহিরে মাঁলিবে প্রীক্ম 
তপনে তাঁপিবে ভূমি, 
ভিতরে জাগিও মোর 
সোণার বসন্ত কমি । 


১৫ 


এমনি মলয়া ববে 

এমনি ফুটিবে ফুল, 
উথলিবে শ্যাম ছটা, 

গাহিবে পাপিয়াকুল 

[তির জগত ভরা! 

অনন্ত বসন্ত রবে, 
অমর এ মর প্রাণ, 

সে আমার কবে হবে? 


একাজ 


দশরথের বাণে মুনি-গুত্রের গ্রাণত্যাগ 


দশবরথ নৃপবর 

ছাড়ি” শব্দভেদী শর 

বালক সিন্ধুর বক্ষ, মুগ ভেবে বিধিয়া, 
শেষে করে হাহাকার 
উপায় না পায় আর, 

কেমনে বীচাঁবে তারে? ম্বৃভ্য-পাশ খুলিয়া 
রাখিতে সিন্ধুর প্রাণ, 
ধরি” সে দারুণ বাণ, 

সবলে স্বকরবে বায় নিল যবে কাড়িয়া, 
বিষম বাঁজিল বুকে 
শোণিত উঠিল মুখে, 

পড়িল বালক আহা ! ভূমে মাথা লুটিয়া, 
তার সে শোকের দায়-_ 
অসহ্য বেদনে হায়! 

জীবস্তে মরিল ভূপ-ম্বৃত সিন্ধু হেরিয়া- 

শত মৃত্যু দাঁড়ীইল দশবরথে ঘেরিয়াঁ 1? 


ভগ্ন-ৃদয় 
ভেঙে দিবে? ভেঙে দাঁও ভগন-হৃদয়, 
ক্ষতি তাঁভে কার? 
ব্যথিত তাঁপিত প্রাণ 
হয়ে বাক শতখান 
অনন্তে মিশিয়া বাক তগ্ত অশ্রধারা ! 
এ 
আঁধারে কাঁনন-কোঁলে ফুটিয়াছে যুঁই. 
ব1ক্‌ শুকাইয়া-_ 
গোলাপ চামেলি নয়, 
তবে আব কিসে ভয়, 
কি স্রবে বাঁচাবে তাবে স্ুৃধাকণা দিয়। ? 


৩ 
জ্বলিছে বে ক্ষুদ্র তাঁরা আকাশের গাণ্য 
দুবে- এক কোণে, 


সে নয় তপন, শশী, 
বায় ঘদি বাক খনসি+, 
একটুকু ক্ষদে তাঁরা, কার পড়ে মনে £ 
৪ 
ছুটেছে একটি ঢেউ জীহ্ুবীর বুকে 
মুহুল হিল্োলে, 
ওর মত কত শত 
আসে বায় অবিরত, 
ডুবে যায় ডুবে বাক্‌ঃ অনন্ত কলোলে । 
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৫ 
গাহিছে তরুর ছণয় বে অচেনা পাখী, 
যাক না থাঁমিয়া, 
কত গান কত গীতি 
জগত শুনিবে নিতি, 
বসন্তে গাহিবে কত কোকিল পাপিয়া । 
১০ 
বহিছে সীজের বার নীরব সোহাগ 
দিতে বন-ফুলে, 
কার বা পরাণ টানে, 
কে চায় উহার পানে ? 
ও নয় মলয়াঁনিল মলিক1-বকুলে । 
৭ 
নীরবে হাসিছে দীপ ভগন কুটীরে 
ধার নিভে যাক, 
একটা কণার তরে 
কে কোথা বিবাদ করে? 
অমন কতটা হ'বে বিশ্ব-স্ষি থাক্‌ । 
৮ 
তুচ্ছ এক ভাঙা হৃদি ভেঙে দিবে দাঁও- 
পায়ে নাও দলে, 
“উন্নত মহৎ» নয়, 
তবে আর কিসে ভয়? 
কার বা বাঁজিবে হায় ! শত চীর হলে ? 
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ছোট খাট স্বখ ছুখ ছেট সাধ আঁশী-_ 
বার মাঝে ভরা, 
জীবন মরণ তাঁর 
একীভূত একাকার, 
“মরণ” বেশি কি তাঁর, সে তো বেঁচে ম্বা। 
ভেডেও ভাঙেনি যদি নীরস পাষাণ, 
আজ ভেডে দাও, 
মরতে “্দবীচি-ভাঁড” 
দ্ণা উপেক্ষা ভার - 
সেই বাজ আধাতিলে “জয়ী” ভ'তে পাও । 
তি 
অনাথ কাঙাল দেখে সরবন্ধ তাঁব 
পায়ে দিও ঠেলি+* 
ভোঁক সে অস্পৃশ্য হেয়, 
হোক্‌ শ্বণ্য অবজ্ঞেয় 
মরমে মরিবে তবু, গেলে অবহেলি ! 
১২ 
তুচ্ছ এক ভাঁডা হদিঃ দাও ভেডে দাও, 
ভেডে চুবে বাঁক্‌, 
ঘ্বণা-গাঁলি অবহেলা 
সারের পায়ে ঠেলা, 
সব ভুলে অণুও রেণু কণা হ'য়ে থাক্‌ ! 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
নিভে যাক ক্ষীণ আশা, 
শেষ গ্রীতি ভালবাসা, 
ভাঁঙা বুক ভেঙ্গে চুরে চির শাস্তি াক্‌, 
সব ভুলে কণা" রেণু অণু হয়ে থাক্‌ 





গিগামী 


সবে কয় ণ্্থ স্্থ আখ” 
মোর দেখি অনেক অসুখ ) 


তপত তপন-গাঁ”য় উষাটী পড়িয়া যাঁষ 
অমাঁয় চাদিমা খাঁনি ঢাঁকে ঠাদ-মুখ, 
শৈশব যৌবন হায় সময়ে ফুরাঁয়ে যাঁধ 


রোগ-শোক-পাপে ভাঙে মানবের বুক ! 
মোর কেন এসব অস্থখ ? 
২ 
এ দশা কি সকলের তরে ?-5 
না শুধু আমারি ভয় করে-- 


শুনি কি আমারি কথা ললিত! বিজলি লতা 
অন্ত বর্দলে বুকে বজ্জানল ধরে ? 
চেয়ে কি আমারি পানে জলধি নিঠুর প্রাণে 


ধরা গরালিতে চাহে রাক্ষস-উদরে ? 


পিপাসী 


৩ 


আমারে দেখে কি হুথ-বশে 
প্রকৃতি বিধবা হয়ে বসে ? 
খোলে সে গহনাপাতি-_মল্লিকা-মালতী যাঁতি 
সীথির সিদূর তাঁর পলকেই খসে ? 
নিভে বায় সাধ-হাসি ভেঙে যাঁয় বীণ! বাঁশি 
বাতাঁস বিষাক্ত হয় আমারি পরশে ? 
9 
ঘি 
এত অমঙ্গল মাখা প্রাণ, 
তবে মোর কেন এতে টান? 
মলয়ে বসন্ত ভাঁসে আমি কেন বাই পাঁশে 
কেন বা চাদেরে সাধি খুলিতে বয়ান ? 
জ্যোঁছন! লাঁগিলে গায় ফুল ফোঁটে পাখী গায়, 
শিলার কি আসে বাঁয়, সে তে! রে পাষাণ ! 


€ 
তবে 


এ দেশে যাহার পানে চাই, 
“লুখ স্থথ” সাধিছে সদাই ; 


আঁযু+ বশ, বন্ধন তাও কবি বিসঙ্জন 
স্রথের সাধনা সাধে, দেখিবারে পাই ; 
কি লোভে যে তার পাঠ্য ব্রহ্ধাণ্ড বিকাঁতে চায় 


কি মোহিনী মায় “স্খশ আজি জাঁনি নাই 


৪১৭ 


// 
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বল্‌ তোরা “স্থখ” কার নাম, 
কোথা তার সুখময় ধাম ? 


কেমন মুরতি হয় কি করে সে কথা কয় 
আমাদের দেশে তার কাঁর মত ঠাম ? 
কেমনে যা কাছে আসে কেমনে বা ভালবাসে 


কিছু না জানিন্ত তারে শুধু খু'জিলাম ! 


৭ 


কত বার মনে আসে তাঁই, 
“স্কুথ” বুঝি সত্য কেহ নাই; 


এ মরত মরুভূমি মরীচিক1 সুখ ' তুমি 
আকুল পিপাসী আমি ধরিতে বেড়াই ! 
চকিতে চমক দিয়ে কোথা বাঁও লুকাইয়ে ? 


নিষ্ঠর তামাসা এত শিখেছ কি ছাই ! 


৮৮ 


তোরা সবে বল্‌ মোর কাছে, 
সুখ কি তোদের দেশে আছে ? 


নাই সেথ। শোক-তাঁপ নাই অবিচার পাপ 
মরণ রহে না লুকি জীবনের পাছে ? 
সবার প্রসন্ন-মুখ সরলতা-ভরা বুক 


স্বরগ মরত সে ছুঃয়ে মিশিয়াছে ? 


পিপাসী 


5১ 


তবে-_আমি সেইখানে যাব, 
পরাঁণের পিপাসা মিটাব ! 
আমারে গরীব বলে দিবিনে তে পায় দলে? 
তোদেরি রতনে মোর ভাঁগুর পুরাঁব ! 
তোরা যাবি আগে আগে আমি বাব পার দাগে 
তোদের মধুর ছা” এ হিয়। জুড়াঁব ! 


৩ 


তোদের তো মুখভরা হাসি, 
আমি কেন আধখি-জলে ভাসি ? 


না হয় অভাগা দীন্‌ না হয় শকতিহীন 
না হয় স্থখের আমি-নিত্য উপবাসী ! 
এবার তোদেরি সুখে পূরিব এ শুন্য বুকে 


অফুরন্ত স্রধা পাবে অমস্ত-পিপাসী ! 


১৯ 


তোরা বারা সবানন সবাই, 
আমিও তাদের হতে চাই 
সকলে হাঁসিবি বদি আমি কেন নিরবধি 
হাঁসির জগতথানি বিষাদ মাখাঁই ! 
চল ! তোরা আগে আগে আমি বাব পাপ্র দাগে 
আমারে কি দেবদেশে তোরা দিবি ঠীই ? 
অনন্ত সুথের আশে এসেছি তোঁদ্দের পাশে 
তোরা কি আমার হবি সঙ্ছোদর ভাই ? 


// 
ে 
রব 
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'মামারে জগৎ বিশ্ব ন্নেহে কি করিয়! শিখ 
কাঁণে কাণে ইষ্মন্ত্র শিখাবে সদাই 

মামি কি মিটায়ে আশা দিব তারে ভালবাঁস। 
বেঁচে রব তারি হঃয়ে ?--বল্‌ তোর তাই, 
জীবনের সত্য সুখ পিপাসা! মিটাই ? 





হতাশে 


১ 


আশায় ছিলীম চেয়ে নীলিমের পানে, 
উহঃ ! প্রাণে ছাইল হতাশ ! 
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল বেই খাঁনে 
আজি সেথা পোঁড়া ছাই পাঁশ 
২ 
সহসা! তপন-তাঁপে পড়িল শুকিষে, 
বসন্তের কুক্থম-সুকুল, 
হায় রে! সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে, 
ভেঙ্গে গেল স্বপনের তুল ! 
*্ঙ) 
আর তো সে ফুল ক'টা সোণালী লতার 
দেখিব না কখনো ফুটিতে, 
আব তো সে শ্টামা পাথী বকুল-পাতীয় 
আদিবে না সে গীতি ঢালিতে ! 


হতাশে ২৩৭) 


৪ 
আর দেখিবে না বুঝি সেই শুক তাক, 
আমি তারে কত ভালবাস ! 
আর খু*জিবে না বুঝি_ানাতি খোজে বাগা 
কেন আম কাঁদ কেন হাসি £ 
খে 
সে সরলা আর বুঝি আসবে না কাছে, 
কহিবে না পরাণের কথা, 
এ মরমে সাধ আশ। আছে ক না আছেঃ 
শুঁধিবে না সে সব বাঞ্ছতা ? 
শু 
াঁবছে ও বাড রবি পশ্চিম সাগরে, 
কাল পুন আসিবে ঘু। রয়, 
আমাদের বাহ যায় জনমের তবে, 
অশসে না কো কখনো ফারিয়া । 
৭ 
পলে পলে ক্ষয়ে বার মানব-জীাবন, 
সাধিলেও একটু রহে না, 
কেন রেখে বায় স্বতি__ হতাশা-দহনঃ 
কাদলেও খুলে তা” বলে না! । 
চা 
অশনি তুজন্গঃ বাঘ যত হলাহল 
গাঁড়” বিভো ! ভালই করেছ, 
আমার মনের খেদ একটি কেবল, 
কেন নাথ ! “হতাশা” গড়েছ ? 


১০ 
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জীবন্ত শরীর দিলে জ্বলন্ত অনলে 
মরে নর যেই যাঁতনীয় 

অস্হা হতাশ-জ্বাঁলা তাবে চেয়ে জলে, 
তারে চেয়ে আবে। ব্যথা পায় ্‌ 


১৩ 

ছুটিছে শ্যাম! সুন্দরী কপোতাক্ষী নদী 
ছুসকুল উছলি” ঢেউ বয়, 

আমার এ হতাঁশাঁর সীমা নাই যদি 
ঝাপ দিয়ে পড়িলে কি হয়? 





অন্তিম-গ্রার্থন। 


দুরে দূরে উঠে নিতি মরণের তান, 
আকুল উদাস হিয়। শুনি সেই গান + 
ভাঁতিয়া সাধের ঘর 
চলি” বায় ক্ষুদ্র নর, 
পিছনে সংসার থাকে সমুখে শ্মশান ! 
কোথায় মেঘের "পরে 
মরণ ঝঙ্কার করে, 
জানি না সে কেন ভাঁকে, কেন চাহে প্রাণ” 
কেন সে আগুনে ছুটি পতঙ্গ সমান ? 


অস্তিম-প্রার্থন। ২৪১ 
২ 


তুমি বদি লহ হরি! এ অধম শ্রীণ, 
স্থখে এ বাঁধন ছি'ডি” করিব প্রয়াণ । 
মরণে কিসের ভয় ? 
মবরিব, মবিিতে হয়, 
দাসের এ কটি কথা রেখ ভগবান্‌ 
যেন এ দীনের তরে 
কেহ না বিষাদ করে, 
না পড়ে মায়ের অশ্রু না জাগে সম্তান্, 
মৃত্যু যেন করে েহ-কোমল আহ্বান । 


৩) 


অভাঁগার এ মিনতি অন্তিম শব্যায়, 
তোমার প্রেমের ধর! 
এত শোভা-স্থে ভরা, 

সহজে ছাঁড়িতে বিভেো ! কাঁর মন চায় ? 
তাই জীবনের স"াঝে 
এ মৃহাঁসৌন্বধ্য-মাঝে 

ডুবিব জন্মের মত-_বড় সাধ যায়, 

মনে রেখ, অভাগার অভ্তিম শব্যায় । 


৪ 


আমি যেন মরে হরি! বাসন্তী ভষাঁয়_ 
ফুলময়ী বঙ্ুন্ধরা 
বাতানে অমিয়া-ভরা, 

দিগন্ত উছলি” পাখী কল-কে গায় ; 


২৪৭২ 


সথবা- 


অথবা 


কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি 


সোণার কিরণ দিয়ে 

ধরাথানি সাঁজাইয়ে 
বালক রবিটী যবে হাসিয়। দাড়ায় । 
আমি যেন মরি সেই বাসন্তী উযায় । 


€ 


আমি যেন মরি হরি ! শ্যামা ববষায়- 
নীলাকাশে ঘন্ঘট। 
নিবিড় নীলিমছটা ! 
চঞ্চল চপলা ছোটে ভীম ভঙ্গিমায় ! 
ধরণীর হুৃদিতল 
ছাঁপাইয়ে বহে জল, 
তুফানে তুফান, বুঝি ব্রন্দাণ্ড ডুবাষ ! 
আমি যেন মরি সেই শ্যামা বরষায় । 


শু 


আমি বেন মরি হবি ! শারদী সন্ধ্যার 
বিমল চাদের ভাসে 
আকাশ অবনী হাসে, 
তরল জ্যোছন! ঢালা কমল-পাতায় । 
প্রকৃতি করেন কেলি, 
পরিয়। সবুজ চেলি, 
সোণার আচল উড়ে আকাশের গা" ! 
আমি যেন মরি সেই শারদী সন্ধ্যায় । 


অস্ভিম-প্রার্থনা ২৪৩ 
ঞ 


আমি ঘেন মরি হরি ! সেই নদী-তীরে - 
সেখানে বাদাম গাছে 
শারী শুক চেয়ে আছে, 
চুমি চুমি বেলাভূমি ঢেউ চলে বীরে ! 
সেই স্নেহ-সিক্ত বুকে 
ডুবিব অসীম স্থখে 
ঘুমিব অনন্ত কাঁল পড়ি” সশবীরে ! 
আমি ষেন মরি সেই কপোতাক্ষী তীবে ! 


৮৮ 


আমি বেন মরি ভরি ! সেই গৃভ-তলে 
জনতার বহুদূর, 
নিভৃত বে অস্তঃপুর, 

নিঠর কুটিল আখি যথা নাহি চলে; 
শৈশব-কৈশোর-রেখা 
যেখানে রয়েছে লেখা 

"ভগ্ন হৃদয়ের অশ্রু দগ্ধ কাঁলানলে ! 

আঁমি যেন মরি সেই প্রিয় গৃভতলে ! 

ি 

আমি যেন মরি হবি! সেই লেহ-ছাঁর- 
বে পৃত করুণারাঁশি 
অনম্বর অবিনাঁশী ! 

পলে পলে যে মমত৷ জীবনী জাগাফ.! 


"২১৪৪ 
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যে সব হৃদয়, আহা ! 

ভ্রিদিবে মিলে না যাহ! ! 
অমতে অম্ুতভর! অণু কণিকায় ! 
আমি যেন মরি হরি ! সেই শ্লেহ-ছায় | 


১৩ 
আমি যেন মবি হরি ! হেরি শত সখ 
আমি যেন দেখে যাঁই-_- 
জগতে বেদনা নাই, 
মানবের বুকে নাই ছলা-মস্লাঁহুথ+ 
সবাই আনন্দে ভাসে, 
পরাপবে ভালবাসে, 
বিশ্বভবা দয়া, ধন্ঘন, উৎসাহ, কৌতুক, 
আধার ভারতাকাশে 
পুন রবি শশী ভাসে, 
দেবতা প্রসন্ন তারে, স্কুখে ভরা বুক ! 
আমি যেন মরি হরি ! সেই মহাক্কথ ! 


৬ 
আমি যেন মরি হবি ! স্মরি+ সেই নাম- 
সারের ক্ষেহ-গ্রীতি, 

মরমের স্খ-স্বতি, 
জীবনের পুণ্য-সত্য-উলাস-আশবাম ! 

সে নাম স্মরণ করি” 

যতই মণ মরি, 
পূর্ণ পরাণের আশা পূণ মনস্কাঁম ! 


ভুল ভাঙা ২৪৫ 


জপি বদি ইষ্টমন্ত্ 

স্তন্ধ হয় দেহ-যন্ত, 
সে যে অমরতা, মোক্ষঃ বৈকু্ঠে বিরাঁম ! 
আমি যেন মপবে বাঁই ভেবে সেই নাম ! 


পাস 


ভুল ভাঙ। 
ৃ নি 
মানব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল - 
বতনে পুষিয়া পাখী 
দিন রাত চোথে বাখি, 
সে কিনা পলায়ে গেল করিয়া আকুল 
শিখিন্ আমার বড় হয়েছিল ভুল ! 
ন্‌ 
মাঁনব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?- 
আদরে বোপিয়ে লত। 
ভেবেছিন্ু কত কথা, 
সহসা সে শুকাইল-_ফুটিল না ফুল! 
শিখি আমার বড় হয়েছিল ভুল ! 
খ্ 
মাঁনব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?_ 
সহস। ছুপুরবেলা 
আকাশে মেঘের মেলা, 


স২শ৪৬ 
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অবনী চাঁকিল এসে আধার অকুল ! 
শিখি আমার বড় হয়েছিল ভুল । 


৪ 


মাঁনব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?-_ 
বাশজ্ত বাগান মম 
শোভা-মাথা অনুপম ! 
বরষা ডুবালে তারে করি” কুল কুল । 
শিখিন্ত আমার বড় ভয়েছিল ভুল ! 


৫ 


মানব-জীবনে সই ! কেন হেন ভুল ?__ 
কে জানিত ভাগ্য-ফল-_ 
“কমল-পাতার জল 1” 

অস্কির অবশ সদা, পলকে নির্মল ! 

শিখিন আমার বড় হয়েছিল ভুল ! 


৯১০ 


মাঁনব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?-_- 
জীবনেব সাধ আশা, 
মরমের ভালবাসা 
সংসারের পদতলে ঢাঁলিক্র বিপুল 
ন্ঠির সংসার তবু 
চেয়ে দেখিল না কভু, 
সে উপেক্ষা অবহেলা? বুকে বাঁজে শুল ! 
শিখিহ্ছ এবার বড় হয়ে গেছে ভুল ! 


ভুল ভাঙা ২৪৭ 
ই 
মানব-জীবনে সই ! কেন এত ভুল ?-- 
রাজ! সে “ঘটনা” যদি 
মানবেরে নিরবধি-_- 
বাধিছে দীসত্ব-পীশে হয়ে প্রতিকূল ; 
প্রাণে বাধা মভাপাশ, 
আমবা দাঁসাভ্িদাস 
প্টনা”য় দাস-খত লিখে দেছি স্কুল, 
ঘদি সে চালালে চলি, 
যদি সে বলালে বলি, 
আমরাই ঘদি তাৰ কলের পুতুল, 
তৃচ্ছ তবে সাধ আশা, 
শত তুচ্ছ ভালবাসা, 
অভিমান, আত্মাদর মানবের মুল ? 
ধিক এ অধম দীন ! 
হেন স্বাদ্দীনতা-ভীন্‌ ! 
এ কুহেলি-মাখা প্রাণ-_ঘ্বুমে ঢুল ঢুল ! 
এ ছাই পাশের ভরা, 
কেন গো তন করা ?-- 
থাকে থাক্‌ঃ যায় বাক, সমান ছুকুল ! 
আজ ভেঙ্গে গেল সই ! জীবনেতর ভুল ! 


সা 


ভালবাসি 


টি. 
আমি তো তাদের ভালবাঁদি-- 
হোক “তার! ছুখী দীন” 
কোক্‌ “খ্যাতি-কীন্তি-হীন”, 
থাঁক উন্নতির পথে বিদ্ব-বাঁধা রাশি ; 
ভোক্‌ তারা অবজ্ঞেয়, 
অপরের অশ্রদ্ধেয়, 
বিশ্বে অপবশভাগী, আত্ম-হিত-নাশী, 
আমি তো তাঁদের ভালবাসি । 
২ 
আমি তে তাঁদের ভালবাসি 
তারা যদি “রক্ত-শৃহ্য,৮ 
দুর্ববলতা-পরিপুর্ণ, 
অস্ত্রহীন, বস্ত্রহীন, শুধু “বজ্রভাষী” 3 
তারা বদি “পরদাস, 
পরাচুকরণে আশ 1” 
তার! যদদি “হীনতায় স্ববাসে প্রবাসী,” 
আমি তো তাদেরি ভালবাসি । 
চি, 
আমি তে তাঁদের ভালবাসি, 
এ জগতে তারা বই 
প্রকৃত মহৎ কই ?-_ 
কাহার! তাদের মত সরল বিশ্বাসী ? 


ভালবাসা ২৪৯ 


সাঁধিতে বিশ্বের হিত 

আত্মত্যাগে হেন জীত, 
কাহারা ধন্মার্থে চাহে মরণের ফাসি ? 

সাধে কি তাদের ভালবাঁমি ? 


৪ 


আঁমি তো তাঁদের ভালবাসি, 
দেব-সাঁধু-অন্রন্ত, 
চিরদিন বাজ ভক্ত, 

ভূপে জানে ভূদেবতা, ভক্তি-শ্োতে ভাসি ; 
জ্ঞানী, শ্রেষ্ট জনগণে 
পৃজনীয় ভাঁবে মনে, 

সদ ভক্তিমাঁন্‌ সদা পরার্থ-প্রয়াঁসী, 
সাধে কি তাঁদের ভালবাসি ? 


রি 


মামি তে তোদের ভাঁলবাসি-__ 
বিশ্বের মঙ্গল কন্মম 
তাদের পরম ধন্ধমঃ 

স্বজাঁতি স্বদেশে শুধু নভে প্রীতিরাশি ; 
( তোমরা কি মনে কর-_ 
নদী কি সমুদ্র বড় 

এ প্রভেদ বুঝাইতে তাই আসে ভাসি ! 
সাধে কি তাদের ভালবাসি ? 


২৫ ০ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলি 
১১০ 
আমি তো তাদের ভালবাসি 
তাহাদের “অবরোধ” 
“ম্থার্থ» বলে কে অবোধ, 
দেখাঁবে কি লজ্জাবতী আত্ম-পরকাশি ? 
পাঁতাঢ়াকা ফুলটীরে 
রাণে তার। বুক চিরে, 
ভাঁবে না কো! পদানত, ভাবে না কো বাসি; 
সাধে কি তাদের ভালবাসি ? 


আঃ] 


আমি তো তাঁদের ভালবাসি, 
ত জনমের তরে 

তাঁরাই বিবাহ করে, 

মরণে ছিড়ে না গ্রন্থি, স্থির অবিনাশী ; 
তাদেরি বিধবা মেয়ে 
স্বগ্পানে বহে চেয়ে 

দেখিবারে দয়িতের দেবরূপ-রাশি ! 
সাধে কি তাদের ভাঁলবাঁসি ? 

ছে 

আমি তো তাঁদের ভালবাঁসি-_- 

বলি না] যেঃ এক চুল 


তাহাদের নাহি ভূল, 
বলি না, কৌ লীন্ত-প্রথা নহে অগিিরাশি ; 


ভালবাসি ২৫৬ 


বলি না বিধবা বাঁল। 
সভে না সংস্ার্-জালা, 
কাঁদে না বাঁলিক1 কচি হয়ে উপবাসী ; 
বলি না হারালে দাবা 
ব্রহ্মচধ্য কবে তারা, 
স্বীয় প্রেমের তবে সাঁজিয়া সন্গ্যাসী ; 
আমি বলি, ভুল চুক 
কার নাই এইটুক্‌ ? 
নিখ'ত সম্পূর্ণ কারা যেন ন্বর্গবাঁসী ? 
তাতেই করিলে তুল, 
তারা হয় বহুমূল, 
সরল সুশীল শান্ত বিশ্বের বিশ্বাসী ; 
এ জগতে তাঁরা বই 
হেন জাতি আব কই? 
স্বার্থত্যাগী, পরার্ধের চির অভিলাঁষী । 
তাই তাহাদের ভালবাসি ! 


মাত্রায় * 


( ১৪ই আশ্বিন--১৩০৩) 


৮ 
কোথা দেবতা আমার । 
ত্রয়োদশ বর্ষে সেই-_- 
অভাগা এসেছে এই 
দিতে তণ্ত অশ্র--মাঁজি বাঁহা আছে তাব। 
তুমি ঘে এসেছ চলি ; 
“ত্বরায় আসিব বলি» 
ব্রয়োদশ বর্ষে ফিরে গেলে না তো আব! 
হায় দেবতা আমার । 


২ 
হায় দেবতা আমার ! 
এ মহাশ্বশাঁনে তুমি 
কি স্থখে রয়েছ ঘুমি” 

কেন বা দিলে না দাসে কোন সমাচার ? 
গণিয়া গণিয়া দিন, 
কাঁটাইন্ু এত দিন, 

বিধাতী আনিলা আজি চরণে তোমার, 
ভাঁয় দেবতা আমার ! 


* সাতঙ্গীরা- খুলনা জেলার কোনও মহকুমা । পূর্বেব উন চবিবিশপরগণার 
অস্থঃপাত্তী ছিল। 


সাতক্ষীরায় ২৫৩ 


৮৭ 


একি দেবতা আঁমার-_ 
ভুলি নিজ ঘর বাঁড়ী, 
প্রিয় পরিজন ছাড়ি” 
কে থাকে প্রবাসে ঘুমি+ এত ঘুম কার? 
আমারে একেলা ফেলে 
কেন তুমি চসলে এলে ? 
তোমায় আমার ঘষে গো নিত্য দরকার ! 
হায় দেবতা আমার : 


৪ 


দেখ দেবতা আমার ! 
তোমারে হইয়া হারা 
আমি সত্য “লক্ষমী-ছাড়া” 
হয়ে আছি জগতের গল গ্রহ ভার ; 
সত্য প্রভে। ! তোম! বিনে 
কেহ না জিজ্ঞাসে দীনে, 
আশ্রয় মিলে না এবে মাথা বাঁখিবার ! 
হায় দেবতা আমার ! 


৫ 


উঠ দেবতা আমার ! 

ত্রয়োদশ বর্ষ পরে 

( বুঝি শত জন্মান্তরে ) 
আজি আপিয়াছে দাস চরণে তোনাল 


২৫৪ কাব্যকুম্থমাঞ্জলি 


কমল-আনন তুলি 
কম্ল-নয়ন খুলি, 

'অভাগারে কাছে ভাক আর একবার 
হায় দেবতা আমার ! 


ঙ 


দেখ দেবতা আমার 
তোমার শ্নেহের মেয়েঃ * 
সাগ্রহে রয়েছে চেয়ে, 
সে যেন দেখিতে পাবে শ্রীচরণ কার ! 
সজল নয়ন হায় ! 
সলাজে লুকাতে চাঁর 
অনাবৃত দীর্ঘশ্বাস পড়ে বার বার! 
হায় দেবতা আমার! 


মি) 


হায় দেবতা আমার ! 
তবুও রয়েছি ঘুমি”, 
এতই নিষ্ঠুর তুমি। 

কে সহে এ হেন অশ্রু প্রিয় ছুহিতার ? 
আর, চিরদাস "পরে 
কেবা নিছুরতা করে? 

দারুণ অথ্যাঁতি, প্রভে। ! হইল তোমার ! 
হায় দেবত। আমার ! 


* সাতক্ষীরা দর্শনের দিনে “দেবতীপ” প্রিয় কন্ঠাটিও আমাদের সঙ্গে ছিল। 


সাতক্ষীবায় ২৫৫ 
৮ 


তুমি দেবতা আমার ! 
'সারাধ্য আরাধ্যতম, 
নমন্য উপান্য মম, 
তোমা বই আর কিছু নাঁই অভাগার ! 
তাই ডাকি জোড়করে 
উঠ ! চল বাই ঘরে, 
খেলিগে” অপুর্ণ খেল] বিশ্ব-বিধাতার ! 
চল দেবতা! আমার । 


৪৯ 


উঠ দেবতা আমার ! 
তুমি দ্রাড়ীইলে উঠি” 
ত্রিদিব বসম্ত ছুটি” 
ফুটাবে শুকাঁন বনে সোণার মন্দার ! 
তুমি দাঁড়ীইলে উঠ্ভিঃ 
অস্কত-ফোয়ার! ছুটি, 
মিশাইবে স্বর্গ মর্ত্য করি একাকার । 
হায় দেবতা আমার! 


সত 


গছ 


হায় দেবতা আমাক ! 

জগৎ গ্রেলিলে পা*্য় 

আমি ত কাদি না তার, 
ডব্বি না বিশ্বের শুনি” বজ-তিরস্কাব ; 


৫৬ কাব্যকুসুমাঞ্জলি 


কিন্তু বড় ক্ষ্ণেভ এই, 
এতদিন পব্রে সেই-__ 
হতভাগা আপিয়াছে চরণে তোমার, 
ভূমি তো সে সেহভবে 
ডাকিলে না নাম ধরে, 
দেখিলে না কি আগুন বুকে জ্বলে তার! 
তের বছরের কথা 
অনস্ত অসহ্য ব্যথা 
শুনিলে না, বলিলে না একটাও আর ! 
হায় দেবতা আমার ! 
৭৯ 
ও কি! দেবতা আমার ! 
ওখানে কি বার দেখা 
তোমারি পদাক্ষ-রেখা। 
তুমি গিয়াছিলে আজে চিহ্ন আছে তাঁর? 
এ তটিনীর জলে 
ওই শ্যাম তকু-তলে 
আজো সে অস্ত গন্ধ জাগে কি তোমার ? 
নহে তো। এ সমীরণে 
এত €কন উঠে মনে, 
ভাসাইছে মন প্রাণ কেন এ জোয়ার ? 
যত চাহি চারিদিক 
' তত দেখি বাস্তবিক 
সাতক্দীরা-ভরা প্রভো আলোক তোমার, 
' একটা হৃদ্বয়ে কেন এতটা আধার ? 


সাতক্ষীরায় ২৫৭ 


ই বিন, 28, 
এই সেই সাক্ষীর, দৈব আমার । 
মানসে যা+ পূজি নিত্য, 
এ যে সেই মহাতীর্থঃ 
আমার শ্রীক্ষেত্র গয়া কাশী হরিদবার ! 
এই শ্মশানের মাঝে 
আমারি দেবতা সাজে, 
শত চোঁখে দেখি তাই অতৃপ্তি আমার ! 
ধদি প্রত জাঁগল না, 
মুখ তুলি চাহিল না, 
মুছিল ন দয় করি” অস্রু হাহাকার ! 
তবু তুমি সাতক্ষীরে ! 
নীরবে নীৰবে ধীরে 
কহিলে আমার কাছে কত কথা তার । 
তোমাতে দেবতা আকা, 
তুমি তারি গন্ধ-মাথা, 
এ হতে এ দগ্ধ প্রাণে কিব। পুরস্কার ? 
নমো নমঃ পুণ্যতীর্থ ! 
.. শিরোধাধ্য এ আতিথ্য, 
নমো বিসর্জন-ভূমি ইষ্টদেবতার । 
এ দেব শ্বশীনে পড়ি, 
অনন্তমরণ মবি, 
এই শুধু কর হরি! মিনতি আমান 3 
আর যা+-_তা” মনে থাক্‌, নহে বলিবার ! 
৮, পরিচিতা-উদ্দাসীনা । 


-১৭ 





অভিষেচন প% 


ডি 
কনক অচলে হাসে দিনমণি+ 
দেখ মা আমার ভারত জননি ! 
চারিদিকে উঠে আনন্দের ধ্বনি 
ভাঁডেো মা ঘুমের ঘোর” 
শুভদ্দিন এ যে বিধাতার দান, 
আনন্দ-তরঙ্গে উছলিছে প্রাণ 
উথলিত সিন্ধু তুলি” নব তাঁন, 
গৌরবের দিন তোর ! 


২ 
ষাটি বর্ধ আজি সুখে রাজ্য করি, 
ভারতের বাঁণী-রাঁজ-রাজেশ্বরী ! 
হীরক-জুবিলী” আনন্দ বিতরি” 

করিছেন মহোৎসব * 
রাজ-ভক্তি-মাঁথা তব এই হিয়া 
কেমনে রবি মা নীরব হুইয়া__ 
মরম-বেদনা সকল ভুলিয়! 

গাঁও অভিষেক-স্তব ॥ 

৮, 
মনে পড়ে আজি তোমার সন্তান 

. যধন্-শাসিনে বিকৃত পরাণ 


চারতেছ্বরী আলেকজাজিশ! ভিক্টোরিক়ার হ্ীরক-জুবিলী উপলক্ষে লিখিত । 


আভিষেচন ২৫৯ 


কাঁরাইয়া নিজ ধর্দ-নীতি জান 
হয়েছিল পশু মত, 
তাই ইংরেজেরে সাধিয়! আঁনিল, 
আনন্দ আশায় রাজাসন দিল, 
ভারতের হিতে বুটন থাটিল 
অবিরাম, অবিরত । 
|] 
আজি যে লভিছে ভাঁরত-নন্দন 
উষার আলোকে নবীন জীবন, 
চিনিছে* পৈতৃক অমুল্য রতন 
বুটনেরি শিক্ষা-ফল ৮ 
ভারতে যে নারী এ্বণ্য” নহে আজ, 
তাদের ভন্নতি চাহিছে সমাজ, 
তাও শিথাইল স্থসভ্য ইংরাজ 
চাহে সদা স্রমঙ্গল ! 


৫ 


তাঁই ডাকি উঠ জননি আমার ! 
ভূলে যাও বত ব্যথা আপনার, 
ভক্তি কৃতজ্ঞতা পরি+ অলঙ্কার, 
প্লাড়াও উৎসব ঠাই, 
দেখি এক দিন- প্রীতি সমাদরে, 
শ্বেত কৃষ্ণ ভেদ ভুলি” পবস্পবে, 
বাণী মার নামে আনন্দের ভরে, 
ধিলে যাক ভাই ত্ভাই। 


২০ 


কাব্যকুস্থমন্জীল 


তি 


“ভাবত-সআজ্ঞি! হও চিরজীবী, 
স্ুথে বাঁজ্য কর, পাল মা পৃথিবী, 
ক্খ্যাঁতি তোমার পরশিছে দিবি” 

গাঁও গীতি খুলি+ মন ; 
বাণীর চরণে কি দিবে জননি, 
নাহি আর তব কোহিনুর মণি, 
নাই আর বুকে রতনের থনি, 

নাহি শিখি-সিংহাঁসন । 


৭ 


কি দিবে মা তুমি বাঁজ-উপহার, 
হুক্ডিক্ষ দারিদ্র্য নিত্য ঘরে যাঁর, 
নিত্য মহামারী নিত্য হাহাকার, 
কি আছে বা তার ঘরে ?- 
তা” বলে কেন মা, সম্কৃচিত মতি, 
তোর রাণী যে মা বড় দয়াবতী, 
অনাথ কাঙ্গালে স্নেহের সম্ভতি, 
চিরদিন মনে করে।। 


৮ 


ও পোড়া কপালে ছিল পুপ্য জোর, 
দীন-দর়াময়ী তই রাণী তোর, 
ভোর ভুখে তার নেত্রে বছে লোর, 


অভিষেচন ২৬১ 


হেন জননীর অভ্যুদয়-দিন, 

ভাঙা বুকে জাগে উদ্যম নবীন, 

দিয়ে তপ্ত রক্ত-_রাঁজভক্তি চিন্‌ 
গাঁথ মা কদ্রাক্ষ হার 


৪১ 
এই ত্রিশ কোটা সন্তান-হৃদয়, 
হোক নিরমল রাজভক্তিময়, 
“ভূদেবতা! রাজা” আধ্য ধর্ম কয়, 
“প্রতিনিধি দেবতার” 
ভূপে নিরাপদ রাখিবাঁর তবে, 
ধন প্রাণ প্রজা স্থখে পরিহরে, 
এ দৃশ্য ভারতে প্রতি ঘরে ঘরে, 
ইতিহাস সাক্ষী তার । 
৯ ০ 
যদিও এ দেশ আজি “তুচ্ছ হেয়” 
শ্লীতির উচ্ছ্বাস তবু অশ্রমেয়, 
ব।/জভক্তি তার অসীম অজেয়-__ 
--কে বাঁ তা+ কুঝিবে হায় । 
সেই ভক্তিভরে গাস্হ মা, ভৈত্বীঃ 
ভারত-সম্াজ্ঞি! হও টিরজীবী 
স্থখে ব্বাজ্য কর, পাল মা পৃথিবী 
বিধাতার ককুণায় । 
জন । ১৮--৯৭ 


আমর! কারা? 


১ 
“আমরা কারা ? 
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি 
প্রাণে হয় প্রতিধবনি, 
শুনি শুনি হইলাম স্তবধ পারা 
অই শুন গায় গীতি - “আমরা কা”! ?” 
২ 
আমরা কারা ? 
দেহ জীর্ণ বা: 
মন্্রভেদী বহে শ্বাস, 
স্ুখ-সাধ শাস্তি সব হয়েছি হারা 
কি দেখে চিনিবি ভাই! আমরা কারা? 
স্) 
আমরা কাস্রা? 
নিদ্মমের সেবা-রত, 
আন্ষমের পদানত, 
অধমের মন তুবিঃ হায় মা! তারা । 
অর্থলোভী স্বার্থপর, আমর! কা*রা ? 
৪ 
আমরা কারা ?-- 
1” ভিক্ষা মাগি আনি ছটো-_ 
ছাই ভশ্ম এক সুঠো, 


আম? কারা হম্শু 


কেমনে বলিব হায় 1--আমরা কারা ? 
৫ 
আমরা কারা ?-- 
ধরিবার কিছু নাই 
শুধু ভন্ম শুধু ছাই, 
'হুতাশে রয়েছি হয়ে মরমে মরা 
কিসে পরিচয় দিব-_-আমরা কারা ? 


তু 
আমরা কাস্রা 1 
মিত্রড্রোহী আত্মঘাতী 
নিঠুর পাষাপ-জাতি, 
আপন সখের লোভে মায়েরে মারা 
অপদার্থ পাঁপমতি _ আমর! কাস্রা ? 
প 
আমরা কা+রা ?- 
সে মহাপাতক ফলে, 
চিরকাল নেত্র-ক্জলে, 
ভাঁদিব সকল শান্তি হইব হারা, 
'হা বিধি ! তুমিই জান-_আমরা! কারা ? 
৬ 
আমরা কারা ?-- 
শিখিতে বিদেশী বুলি, 
মাতৃভাষা আগে ভুলি, 


২৩৪ 


কাব্যকুনুসাঞ্চীলি 
“জান” ভাবি অকজ্ঞানতা করেছি খাঁড়া, 
কেমনে জানার লোকে- আমলা কাক! 2? 


৬ 
আঁমক্সা কাঁকরা £-7 
সভার সমক্ষে বলি, 
“হণ্টাবেধ” বংশাবলী, 
জানি না দাদার নাম কি গোজ তাঁরা, 
হায় কি লাজের কখা- আমরা কাবা ? 
১৩ 
আনব কারা ?-7 
স্বার্থপর ক্ষুত্রচেতা, 
তারাও “সমাজ-নেতা” 
সে ব্যাস বশিন্ঠট আজি হয়েছি হারা? 
বিশ্বের মস্ত গুরু. ছিল বে তারা ! 
১১ 
আমরা কারা ?- 
তাই দেশ জননীর 
ঝরে সন্দ। নেত্র-নীর, 
অবোধে বুঝি না, হই বকিয়া লারা 
(কে চিনিবে এ ব্যভাঁক্ে, আমরা কাপর! 
৯৭২ 
আমরা কারা 2 
' কি'কস্ব-স্যে পুজ্য জাতি 


সেরা কাবা ২৬৫ 
আলোকিত বস্থমততী করিল বাগ্বা 
কেমনে চিনিবে আজি--আমরা তার 

৬৩ 
আমরা কারা ?-- 
যার্দের দরপ-ভরে 
অবনী গরব করে, 
আকাশে হাসিত শশী তপন তারা? 
কেমনে কহিব হায়__আমর! তারা ! 
১৪ 
আমরা কারা ?--- 
২ সত্য ধম্দ অনুরক্ঞঃ 
মহাশুর মাতৃভক্ত, 
হ্রভঙ্গে শমন সঙ্গে খেলিত যা”রা, 
কি দেখে বুঝিবি তোঁর।--আঁমরা তারা ! 
১৫ 
আমরা কারা ?7 
বালুবলে জ্ঞানবলে, 
ধর্মবলে ধরাতলে, 
অনন্যপ্রধান আধ্য আছিল যাস্রাঃ 
আজি আর কারে ক'ব -্আমরা তান্র৷ ! 
১৬, 
আমরা কার ?- 
স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, 
লোকশিক্ষা দিত. দেশে, 


“২৬৬ 


কাব্যকুস্থমাঞ্জালি 
মা দিত শিশুর মুখে অস্কৃতধার!, 
সে বিদুলা মদালনা; জননী তা”রা । 


এ 
আমরা কারা, 
এই যে জীবনে মবা 
এই ষে পগ্মাচল-ধবা” 
এই যে অধম দীন পতিত যাস্রাঃ 
আজি কি বলিতে আছেঃ আমরা তা”রা ? 


১৮ 
আমরা তারা 
এ ভগন বক্ষে কিরে 
পরাণ পশিবে ফিরে ? 
শুকাবে কি কভু আর নয়ন-ধার! ? 
আর কি দেখিবে ধরা আমরা তা”্র। | 
৯৪ 
আমরা তারা -- 
মুছ ভাই! 'আখিজল 
শৃন্ঠ বক্ষে কর বল, 
ত্রিশ কোঁটি একেবারে যাবে না মারা, 
কলমে জনমে তরু-- আমরা তা*রা ! 
৬ 
আমরা তাস্রা_ 
যাক্'লোধা ঘাক্‌ হীবে, 
ঘাক্‌ রক্ত বুক চিল্সেঃ 


আমন কার! ২৬৭ 
সব যাক- মন্দুস্াত্থ হব ন্‌! হজ, 
ব্রহ্ধাণ্ড দেখিবে পুনঃ আমরা তা*রা । 
২১ 
“আমরা কাস্রা ?%- 
নিশীথে উঠিছে ধ্বনি, 
প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি, 
শুনি শুনি চমকিন্গুঃ স্তবধ পারা, 
কে কারে শুনায় আজি--+”“আমরা কাঁ”রা ?” 


কাব্যকুমুমাঞ্জলি বিষয়ে মাননীয় 
মহাঘ্বাদিগের অভিগ্রায় 


পূজনীয় ৬বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, 
00. 1. 19, মহোদয়ের পত্র । 


পণ্ডিতপ্রবর শ্রীতারাকুমার কবিরত্ব আশীর্বাদভাঁজনেষু। 
প্রিয়বরেষু 


কাব্যকুস্থমাঞ্জলির কয়েকটা কবিতা পড়িলাম। কয়টাই বড় সুমধুর । 
এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাঁষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি 
যেন! জানে, সে বোঁধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারেনা । এই কবিতী- 
গুলিতে সে দোষ নাই । বাঙ্গালাটুকু খাঁটি বাঙ্গালা । উক্তিও আন্তরিক । 
কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও স্থপাঠ্য । গ্রন্থক্রীকে সর্বাস্তঃকরণের 
সহিত আশীর্বাদ করিলাম ।-- 


১৩ই মাঘ । ১৩০* সাল। শ্রীবঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


[ ২ ] 


কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র । 
ভাই তারাঁকুমাঁর, 


তুমি আমাঁকে এপ্রিয়প্রসঙ্গ” রচয়িত্রীর “কাব্যকুস্থমাঞ্জলি” পুস্তকথানি 
পাঠ করিতে দিয়! যথার্থ ই সুখী করিয্লাছ। পুস্তকখাঁনি পড়িয়া আমি 
চমৎকৃত হইয়াঁছি। যেখাঁনেই খুলি, সেইখাঁনেই মন আকুষ্ট হয়। সকল 
কবিতাঁগুলিই বিশদ, উদার, গভীর এবং মধুর ভাবে পরিপূর্ণ । কবিতা- 
প্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই ঘিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকত্রীর আশ্চর্য 
ক্নমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাহার প্রতিভার 
ছটাঁয় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাঁকিতে পারিবেন না। আমি 
আশীর্বাদ করি বে, গ্রন্থকত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গ- 
ভাঁষাকে উজ্জল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরষশস্বিনী হউন । 


টপ 


২০এ জানুয়ারী । ১৮৯৪ । শীহেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হাইকোর্টের জজ পূজনীয় শ্রীধুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহোদয়ের পত্র । 


নমস্কারপূর্ধবক নিবেদন মিদং-_ 

আপনার প্রকাশিত, শ্রীমানকুমারী প্রণীত “কাব্যকুস্থমাঞ্জলি, নামক 
গ্রন্থথানি পাঠ করিয়াছি ও পাঠ করিয়া অতিশয় গ্লীত হইয়াছি। ইহার 
কবিতা এতই সরল, স্থন্দর ও স্থগভীর পবিভ্রভাব-পূর্ণ যে, তাহা 
আপনার স্তায় সাধু ও সন্থদয় ব্যক্তির নিকট যে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ 
করিবে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার 
যে স্থফল ফলিয়াছে, ইহা সাহস করিয়া বল! যাইতে পারে। এই সুন্দর 
গ্রন্থথানি বথাযোগ্য সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়া আপনি সাহিত্য- 
সমাজের যথার্থই উপকার করিয়াছেন। কিমধিকমিতি । 


১০ই অক্টোবর । ১৮৯৩ । শীগুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় গ্রন্থকর্তরীকে লিখিয়াছেন। 
ভদ্রে'! 


* * আপনি সেই অমর কৰি (মাইকেল) মধুস্দন দত্তের স্বয়ং 
কবিতামৃতময়ী ভ্রাতুষ্ুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্ব-শক্তির কথা 
আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? পণ্ডিত ও কবিপ্রবর তারাকুমার 
আমার একজন ভক্তিভাজন শৈশব-বন্ধু। তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করি। আপনার স্থললিত কবিতার অন্দরে অক্ষরে আপনার 
সরল বমণী-হৃদয়ের কবিতামূত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, 
অক্ষরে অক্ষরে ভাঁবুকতাঁর তরঙ্গ । নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী 
করিয়া আপনার মত রমণীরত্বের দ্বারাঁয় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জল 
করুন । 


২৯এ অক্টোবর । ১৮৯৩ । শ্রীনবীনচন্ত্র সেন। 


বেল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্ক্সেটার চন্দ্রনাথ বস্তু 
এম্‌, এ বি, এল্‌, মহোদয়ের পত্র । 


তারা ! 

শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর অনেকগুলি কবিত৷ পাড়িরাছি । কবিতা- 
গুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্ত কোথা 
হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়াছি । এবং জানিতে পারিয়াছি 
বলিয়। এই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি । অনেক দিনের পর একটী খাঁটী মন, 
এ্রকটী খু হৃদয়, একটা সত্বগুণের গ্রতিমৃত্তি দেখিলাম। এখনকার 
বাঙ্গালা কবিত! প্রায়ই চিনিতে পারি নাঃ সে জন্য আমি বড়ই কাঁতর। 
তাই মানকুমাঁরীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে । মনে 
হইয়াছে, আমাদের মত স্কুল প্রাণীকে নিষ্ষাম বিশ্বজনীন ধর্মে অন্রপ্রাণিত 
করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে, শ্রীমতী মানকুমানীর 
পক্ষে ইহা গৌরবের কথা ন! হইলেও 'আনীঁদের পক্ষে ইহা! বড়ই আহলাঁদের 
কথ] * * * 


৬ই চেত্র, 1 তোমার 


১৩০০ সাল চন্ত্রা। 


| ৬ ] 


' মামনীয় শ্রীবুক্ত রাজনারার়ণ বনু মহোদয়ের পত্র 
গু 


কবিকুলবত্ব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তার়াকুমার কবিরত্ব মহোদয়েষু 
বিপুল সম্মান ও গ্রীতিপুর্রবক নিবেদন-__ 
মহাশয়ের নিকট হইতে “কাব্যকুস্থ্মাঞ্জলি একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত 
হইয়! কি পধ্যস্ত পুলকিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। গ্রন্থখানি 
সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত নহে। যখন উহার অন্তর্গত “আমাদের 
দেশ” শিরক্ক কবিতা প্রথম নব্যভাঁরতে প্রকাশিত হয়, তখন আমি উহার 
নিম্নলিখিত কয়েকটী পঙ্ক্তি মুখস্থ করিয়াছিলাম,-- 
“দদা ভাগে কর্মভোগ 
দেহে ভরা নানা রৌগ, 
বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ 
জাতিতে পুরুষ যাঁরা, 
লিখিপড়ি হাড়সারাঃ 
ভাই ভাই দলাদলি সদ! হিংসা দ্বেষ” 
দিন কত ছুটোছুটি, 
দিন কত ফুটোফুটি, 
তার পর ফিরে আঁসি হয়ে আধমর! 
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি ভরা” | 


কবি যেমন হাস্যরস উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা' করুণরসের উদ্রেক 
করিতে অধিক পটু! দেবতার প্রতি তক্ষিতাৰ পিত। মাতার স্নেহ, 
প্রেমাম্পদ ও প্রেমাম্পদার আন্তরিক প্রেমভাঁব, দরিদ্রের ছুঃখ জন্ত বিষম 
আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চিরবৈধব্য ও কৌলীন্ত-গথা প্রচারের জন্ত শোর 
প্রকাশ কক্ষিতে কৰি যেমন সক্ষমঃ এমন অতি অল্প কবি বাঙ্গালা ভাষায় 


[7 ৭] 

পাওয়া যাঁয় বলিলে বোধ হয় অভ্যুক্তি হয় না। ঘ্যায়ের কুটার'-শিরক্ক 
কবিতা হৃদয়-বিদারক | উহ! পড়িবার সময় অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম 
না। ইচ্ছা হইল যে, আমার যে ক্ষুদ্র মাসিক আঁয় আছে, তাহা হইতে 
টাকায় পনের আন! তিন পয়সা দরিদ্রদিগের অন্ত ব্যয় করিয়া এক পয়স! 
করিয়া নিজের জন্য রাখি, তাহাঁতেই যেমন হয় চালাই । যে কবি এমন 
ভাব ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারেন, তিনি সাঁমান্ত কবি 
নহেন।. “মলয়-বাতাস”-শিরস্ক কবিতা শঙ্করাচাধ্যের উক্তি ম্মর্ণ করাইয়! 
দিল-_-“বসম্তবৎ লোকহিতং চরন্তম্”__সাধু ব্যক্তি বসস্ত-বায়ুর স্যায় 
লোকের হিতসাঁধন করিয়া বেড়ান । আঁমি নিশ্চয় জাঁনি,--ষে কবি 
শঙ্করাঁচার্য্যের গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু শঙ্করাঁচার্য্যোঁপযুক্ত ভাঁব যে কবি 
আনিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। উপরে বে কয়েকটা কবিতা 
উল্লিখিত হইল, তথ্যতীত নিয্নলিখিত কবিতাগুলি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া 
উল্লেখযোগ্য ,_- 

(১) ঈশ্বর । (২) পশিবপৃজা” | (৩) “ভাডিও না ভুল/। 
(৪) “মা”। (৫) “ভ্রমর? । (৬) “নীরবে । (৭) “আমিব কি ফিরে?” 
(৮) “একা? | (৯) *শ্রিয়বালা” | 

দূর হউক, সকল কবিতাই যে উল্লেখ করিতে হয় দেখি। নিরাশ 
হইয়া বাচুনি কার্ধ্য হইতে বিরত হইলাম । আপনি এই বিষয়ে গ্রন্থের 
ভূমিকায় যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা সত্য ! আমাদের ছেলেবেলায় একটাও 
স্ত্রীকবি ছিলেন না। এক্ষণে দেশে ৮০০০০০০৪৪০৪ 
সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে । ইতি 

পুনশ্চ -গ্রন্থকর্রীকে অনু গ্রহপূর্বক আমার ল্লেহপূর্ণ আশীর্বাদ দিবেন । 
চি কসরন্জ এরিক লহএ 
এই কান্তিক। ৪ আপনার অন্্গত ও প্রণর়বন্ধ 
ব্রাহ্ম শক ৬৪ । জীরাজনারায়ণ বসু । 


ভট্টপল্লীনিবাসী গুরুকুলা গ্রগণ্য স্থবিখ্যাত নৈয়ায়িক 


_ পরমপুজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহোপাঁধ্যায় চন্্রনাথ বিষ্ার 
মহোদয়ের অভিপ্রায় । ূ 


বসে ! তোমীর কাব্যকুস্থুমাঞ্জলি ও কনকাঞ্জলি (১) পুস্তকের কবিতা 
পাঠ করিয়া আমার হৃদয় আনন পূর্ণ হইয়াছে। যেমন অক্রবাণ শিশু 
মাতৃস্তন্ পাঁন করিতে আনন্দে পূর্ণ হয়ঃ অথচ বাক্য দ্বারা সে আনন 
প্রকাশ করিতে পারে না আমিও তেমনি আমার আনন্দ বাক্য দ্বারা 
প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যে ভক্তি দ্বারা প্রীরু্ণগ্রহলাদের বশীভূত 
হইয়াছিলেন, সেই ভক্তি তোমার হইয়াছে । আমি আধীর্ববাদ করি, 
তোমার ভক্তি অক্ষয়া ও অচল! হইয়া জীবলোকের উপদেশ ও নিম্তারম্বরূপ 
ইউক। বসে! তুমি সুস্থা ও চিরজীবিনী হও । 


১৩০৫ সাল। 


শ্রীচন্ত্রনা ঃ 
হান থ দেবশর্্ণঃ | 


(১) “কমকাঞ্জলি'--কাবাকুহ্মাঞ্জলি-রচ়িত্রীর অভিন্ধ কাবা, “হ্যোর-প্রাইজ- 
এসে-ফও', নামক সগিত্ির বায়ে প্রকাশিত। মুল্য ১২ এক টাক|। 


গ্রন্থকত্রীঁ প্রণীত গ্রনস্থাৰবলী 


নী্নুহসান্ল-এ্র-স্কান্ত্য-_এই অপূর্ব কাব্য বাঙ্গীলিম 'ত্রেরই 
পাঠ করা উচিত । মেখনাদবধ কাব্যের পর বঙ্গভাঁষায় অমিত্রাঁক্ষরে এপ 
কাবা আর হয় নাই। মুল্য--১॥* টাকা । 

নহম্বনাওঞক্তিশ - “হেয়ার-প্রাইজ. এসে কফণ্ড? হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত । 
তৃতীয় নংস্করণ__কাপড়ে বাঁধা, মৃল্য--১২ টাকা । 

শ্রিষ্মশ্রস্ম্ছ- গ্রন্থকর্জীর প্রথম গ্রন্থ । ইহা পতিশোকার্ী। গ্রস্থ- 
কর্্রীর মন্খ্ভেদী শোকোচ্ছাস। ইহা সমালোচনায় মাঁনব শক্তি অক্ষম। 
সুল্য-1%* জানা । 

শুভত্ডি- নূতন কাব্য গ্স্থ । মূল্য-_১।* টাঁক1। 

শ$ক্ভ-সাপ্রন্মা-ষউ সংস্করণ--কলিকাঁত। ইউনিভাসিটি কর্তৃক 
পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ বিষ্যালয় সমূহের চতুর্থ ও তৃতীয় 
শ্রেণীর পাঠ্য--মূল্য ১২ টাকা । 


গুরুদাল চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স্‌ 
২০৩১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট্‌, কলিকাত!। 


